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১ 


মিবেদন 


আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ভূমিতে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে বহুৰিধ 
প্রভাব । এই প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে অনেকে বলেছেন একদিকে স্থপ্রাচীন 
সংস্কৃত সাহিত্য অন্যদ্দিকে নবাগত পাশ্চাত্য সাহিত্যের হাত ধরেই আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাই তারা আধূনিক বাংলা সাহিত্যের উপর 
অন্য সাহিত্যের প্রভাবকে ছুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত 
সাহিত্যের প্রভাব, দ্বিতীয়তঃ পাশ্চত্য পাছিত্যের প্রভাব। ইতিপূর্বে আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যে সংস্কত ও পাশ্চাত্য প্রভাব নিয়ে বু গবেষণা-গ্রস্থ রচিত হয়েছে 
এবং এখনও রচিত হচ্ছে । কিন্তু এই দুই প্রভাবের আড়ালে আর একটি সক্রিয় 
প্রভাব যে বাংলা সাহিত্যকে চিরকাল প্রেরণ! দিয়ে এসেছে সেটি লক্ষ্য করা 
হয়নি তা হচ্ছে মৌখিক এঁতিহ্‌ বা লৌকিক প্রভাব। 

পৃথিবীর সব দেশেই সাহিত্যের ছুটি ধারা, একটি লিখিত এবং অপরটি 
অলিখিত । সংস্কতিরও ছুটি রূপ, একটি শাস্ত্রীয় রূপ, অপক্ণটি লৌকিক রূপ। সাহিত্য 
ও সংস্কৃতির এই ছুটি রূপ যেভিঙ্ন নয়, পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংহৃক্ত সে 
বিষয়ে এতর্দিন লক্ষ্য কর! হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তার লোকসাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন 
*__গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের 
দিকে ছড়াইয়! পড়িয়াছে তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ ম্বদেশের মাটির 
মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাক! থাকে ।'.এইকপ নিষ্নসাহিত্য এবং 
উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে একটি বরাবর ভিতরকার যোগ আছে। যে অংশ আকাশের 
দ্রকে আছে তাহার ফুল এবং ভাল পালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলার 
তুলন। হয় না-_তবু তত্ববিদর্দের কাছে তাহাদের সার্বশ্ত ও সম্ঘঘ্ধ কিছুতেই 
ঘ্বচিবার নহে ।” 

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মস্তব্যটিকে মূল প্রতিপাস্ত বিষয়রূপে গ্রহণ করে বর্তমান 
আলোচনায় দেখাতে চেয়েছি যে আহৃনিক বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের “প্রোডাক্ট' নয়, বা সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের অনুকরণেই 
এই সাহিত্য গড়ে ওঠে নি, এর পিছনে আছে একটি লৌকিক এঁতি্বের 
অনুপ্রেরণা । লোক সাহিতাও লৌকিক সংস্কৃতির ঘহু উপাদানে (বিষয়বস্ত ও 


দশ 


আঙজিকগত) সমৃদ্ধ হয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে একান্তভাবে বাঙ্গালী ও 
বাজলাদেশের সাহিত্য তা বিশেষভাবে প্রমাণ করেছে। 


এ ধরনের ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে 'আধূনিক বাংলা সাহিত্যের উপর লৌকিক 
প্রভাব" এর কাজ ইতিপূর্বে হয়নি। তাই উল্লেখযোগ্য রেফারেন্স গ্রন্থের অভাবে 
কেবল মাক্র আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্ধের মুল্যবান উপদেশের 
উপর ভিত্তি করেই আমাকে একটি সম্পুর্ণ নুতন পথে কাজ করতে হয়েছে। 
নির্দেশক গ্রস্থ “রেফারেন্স বৃক* ছাড়াই কাজ করতে গিয়ে একটি নুতন পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে হয়েছে সেটি হচ্চে, আধূনিক বাংল! সাহিতোর গ্রন্থগুলির ভিতরে 
যে লৌকিক এঁতিহ ও উপাদানের ধারা প্রবাহিত তাকে প্রমাণ করতে প্রত্যক্ষ 
ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত লোক সাহিত্যের ও সংস্ক্তর উপাদানগুলি বিশেষভাবে 
উদ্দাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতে হয়েছে । লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে সারৃশ্ট মূলক 
তুলনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত লোক পাছিত্যের বা মৌখিক 
সাহিত্যের ব্যবহার ইতিপুর্বে ব্যাপকভাবে হয়নি । 


বর্তমান গ্রস্থে বাংল! উপন্যাস সাহিত্যের পিছনে পৌকায়ত সংস্কৃতির বিচিত্র 
প্রভাব কি ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত কর! 
হয়েছে। বাংল! উপন্যাসের স্থচনার মুগে বঙ্কিম থেকে শুরু করে পরবর্তী ক্ষেত্রে 
শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যস্ত বাংলা উপন্াস 
কিভাবে লৌকিক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তার কিছু কিছু নমুনা! ও পরিচয় 
প্রকাশ কর] হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নাটক, কাব্য ইত্যাদির মত 
উপন্তাসের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য প্রভাবের পাশাপাশি আর একটি তৃতীয় প্রভাব 
বিষ্যমান--সেটি হচ্ছে লৌকিক এঁতিহোর ধারা। লোকায়ত সংস্কৃতির প্রাণরসেই 
পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে প্রত্যেক জাতির প্রাণরস। লৌকিক এঁতিহা ছাড়া কোন 
জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংবন্ধিত হতে পারে ন1। 


আমার লোকসংস্কৃতির দীক্ষাগ্তরু ভঃ আশ্ততোষ ভট্রা চার্যকে প্রণাম জানাই । 
তীর দীর্ঘ ভূমিকাটি আমার গ্রপ্টির কেবল মৃল্যবৃদ্ধিই করেনি লোকায়ত সংস্কতির 
প্রেক্ষাপটে আধুনিক বাঙল! সাহিত্যের নবমূল্যয়ণের যে প্রচেষ্টা শ্তরু হয়েছে তাকে 
প্রকৃত মর্যাদায় গ্রতিষিত করতে সাহায্য করছে। 

আমার শ্রদ্বে্ অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংল! বিভাগের অধ্যক্ষ 
তঃ অনিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী বিনীতা বন্্যোপাধ্যায়কে 


এগারো 


আমার প্রগতি নিবেন করি। কারণ তীদের মুল্যবান উপদেশ ও সন্্েহ পরামর্শ 
এ গ্রন্থটি প্রকাশের পথ সুগম করে দিয়েছে । 

বাংল! সাহিত্য একাডেমির পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনয় সরকার, বন্ধুবর ডঃ 
তুষারকাস্তি মহাপান্র, অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র ও শ্রীরবীন্র নাথ গুণ্তকে আমার 
গ্রন্থ রচনায় নান! ক্ষেত্রে উৎসাহ, পরামর্শ এবং প্রত্যক্ষ সাহায্যের জন্ত ধন্যবাদ 
জ্রাপন করি। আর যে দুজনের প্রত্যক্ষ সাহাযা এবং সক্রিয় পরামর্শ না হলে 
্রস্থটির এত দ্রুত প্রকাশ সম্ভবপর হোত না৷ সেই ছুই বন্ধুবের শ্রীমলয়েন্র কুমার 
সেন এবং শ্রীসনৎ বন্ুকে গ্রীতি ও শুভেচ্ছা! জানাই । তদের কার্যাবলী ধন্যবাদের 
অতীত বলেই তাদের ধন্যবাদ জানালাম না। 


তুন্নিকা 


কোনও কোনও পাশ্চাত্য পত্তিত যুক্তিতর্ক এবং হুম্পষ্ট প্রমাণ-প্রয়োগ ব্যবহার 
করিয়া এই কথা প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য জগতে প্রাচীন ও মধ্য 
ববগে প্রচলিত সমগ্র কথাসাহিত্য ভারতবর্ধ হইতে নান! সুত্রে সেই দেশে গিয়াছিল, 
তারপর সেইখানে গিয়া তাহ! নান! আঞ্চলিক বূপ লাভ করিয়াছে । যদি তাহাই 
সত্য হয়, তবে দেখা যাইবে যে পাশ্চাত্য জগৎ আধুনিক কথাসাহিত্যে যে সমৃদ্ধিই 
লাভ করুক না কেন, তাহার ভিত্তি ভারতীয় উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। আর 
এই কথাও সত্য, পাশ্চাত্য জগতের সকল দেশেই লৌকিক কথাসাহিত্য ব্রম- 
বিকাশের সথত্রে আধৃণিক কথাপাহিত্যে পরিণত হইয়াছে । বাংলা দেশে যেমন 
ৃষ্টায় উনবিংশ শতাবীতে পাশ্চাত্য; শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে আধুনিক 
কথাসাহিত্যে জন্ম হইয়াছে, পাশ্চাত্য কোনও দেশেই তাহা হয় নাই। 
সেখানে সর্বত্রই লৌকিক কথাপাহিত্যই ক্রমবিকাশ লাভ করিয়! হুগের জীবন ও 
চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধৃনিক কথাদাহিত্যের রূপ লাভ করিয়াছে। 

খুষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন সর্বপ্রথম বাংল! উপন্যাস বাংল! 
সাহিত্যে আবির্ভূত হইল, তখন তাহার মধ্যে পাশ্চাত্য উপাদান যতখানি ছিল, 
ততখানিই যদ্দি প্রাচ্য উপকরণও না থাকিত, তবে তাহা এই দেশের পাঠক সমাজ 
কিছুতেই গ্রহণ করিত না, তাহ] মৃষ্টিমের চি্তা ও ভাব.বিলাসীর হ্টটি বলিয়া 
সাধারণ পাঠক পরিত্যাগ করিত। অথচ আমরা দেখিতে পাইলাম, বঙ্কিমচন্জ্রের 
উপন্তাসগুলি প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রূপকথার মত বাংলার 
সাধারণ জনসমাজের মধ্যে অতি সহজেই প্রচার লাভ করিল। অনেক সময় সেই 
বুগের ঠাকুমা-দিদিমার! রূপকথার সঙ্গে সঙ্গেই বহ্কিমচন্ত্রের “ছুর্গেশ নন্দিনী” “দেবী 
চৌধুরানী' ইত্যাদির কাহিনী মৃখে মুখে তাহাদের শিশু প্রোতৃমগ্ুলীকে 
শুনাইতেন। (বর্তমান লেখক তীহার নিরক্ষর] দিদিমার মুখ হইতে বঙ্কিমচন্ত্রের 
“দেবী চৌধুবানী”র কাহিনী শৈশবে সর্বপ্রথম শুনিয়াছিল। ) অথচ সেই যুগে 
চলচ্চিত্রের প্রচলন হয় নাই, বঙ্কিমচঞ্জের উপন্যাসের কাহিনীগুলি নিরক্ষর সমাজের 
মধ্যে সুখে ম্ৃখেই সেদিন প্রচার লাত করিয়াছিল এবং ইহাদের প্রোতৃবর্গ তাহা 
জীবনে গ্রহণ কৃরিয়াছিল, সময় এবং স্থযোগ মত তাহারাই তাহা! নিজেরা প্রচার 
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করিয়াছে। তাছার ফলেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাসের কাহিনী আজও জাতির 
কিংব্দস্তীর মত হইয়া আছে। সারা উত্তর বাংল! জ্ুড়িয়া “বেবী চৌধুরানী” ও 
“আনন্দ মঠে'র কিংব্দস্তী ছড়াইয়া আছে, কোঙ্নগরে গেলে এই কথা কিছুতেই 
ভুলিতে পারি না ঘে এখানে “বিষবৃক্ষে'র নায়িকা! হুর্যমৃখীর পিত্রালয় ছিল, কাখির 
সমুদ্রতীরে কাপালিকের আশ্রম কিংবা অধিকারীর কালীবাড়ী এখনও লোকে 
দেখাইয়া দেয়। অথচ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলা সাহিত্যের পাশ্চাত্য ধারার 
সমালোচকগণ ত একেবারে উদ্ধৃতি সহযোগে দেখাইয়া দিবেন যে বঙ্কিমচন্্ 
স্যার ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস “আইভান হছে কিংবা আরও কত লেখকের 
রচনার কোন্‌ কোন্‌ অংশ কি ভাবে অন্থকরণ করিয়া তাহার উপন্তাসগুলি বচনা 
করিয়াছেন। 

এই কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্র ঘদ্দি তাহার উপন্তাসগুলি একাস্তভাৰে 
পাশ্চান্তের অনুকরণ করিয়াই রচনা করিতেন, তাহাদের মধ্যে যদ্দি বাঙ্গালীর 
জীবন-সংস্কারের বহির্্খী এবং অস্তর্্ধী গভীরতর স্পর্শ কিছু না থাকিত, তবে 
তাহাদের কাহিনী বাঙ্গালীর জীবনের সর্বস্তরে এমন কিংব্দস্তী শ্ত্ি করিতে পারিত 
না। জাতির জীবনের সঙ্গে যদি যোগ নিবিড় না৷ হয়, কিংবা! জাতীয় এঁতিহা 
হইতে যদি বিচ্ছিন্ন হইয়! থাকে তবে কিছুতেই কোন বিষয় এত ব্যাপক জাতীয় 
স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে না। কি ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা পরবর্তী কালের 
অন্তান্ত কয়েকজন সার্থক ওঁপন্তাসিকও জাতির এঁতিহবোর সঙ্গে যোগ রক্ষা 
করিয়াছিলেন, তাহা কোনদিনই আমরা বিচার করিয়া দেখি নাই। যে 
ধারায় আমরা বাংলা উপন্যাসের এতকাল বিচার করিয়া আসিয়াছি, তাহা 
পুরাপুরি পাশ্চাত্য ধারা । অথচ আমাদের কথাসাহিত্য বিচারে যে একটি নিজস্ব 
দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, তাহা! আমরা কেহ স্বীকার করি নাই। তাহার ফলে 
আমাদের কথাসাহিত্য কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্যের কাছে কতখানি খণী তাহাই 
জানিতে পারিয়!ছি, হয় ত তাহা বেশ খুটিনাটি করিয়াই জানিয়া আমরা নিজেদের 
উপর পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত বিশ্ময়কর বিজ্ঞতার বোঝ! চাপাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ 
করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সত্যের উদঘাটনে কোনও সহায়ত! হয় নাই। 

কি কারণে একদিন বঙ্কিমচন্তজ্রের উপন্যাস রূপকথার মত নিরক্ষর সমাজেও 
বাজালীর মুখে ম্থথে ছড়াইয়াছিল? কি কারণে এখন পর্যস্ত শরংচন্দ্রের কথা 
সাহিত্য বাজালীর সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্ত হয়া আছে? 
-যদি ইহারা পাশ্চাত্য উপকরণে ভাবাক্রধস্ত হইত, তবে কি এই এগাঁরব লাত 
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করিতে পারিত ? এই কথা আমরা বুঝি নাই। বঙ্কিম-শবৎচকন্দজ্রের গুর্ণ অপেক্ষা 
আমাদের পাশ্চান্ত্য জ্ঞান যে বেশী তাহাই আমর] প্রমাণ করিবার জন্ত ব্যগ্র, সেইজন্য 
বঙ্কিম-শরৎ্চন্দ্রের নাম করিয়া আমর! আমাদের পাশ্চাত্য সমালোচনার ধারায় গভীর 
জ্ঞানের পরিচয় দেই, কিন্তু উক্ত ওঁপন্যাসিকদিগের প্রকৃত গুণের উপলব্ধি করিতে 
পারি নাই। অতএব আমাদের সমালোচনা! এই পর্যস্ত কেবল একদেশদর্শা হইয়াছে, 
সকল দিক হইতে বিচার করিয়া! যথার্থ মূল্যায়নে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। 
বন্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তাহার জন্মমৃহূর্ত হইতেই যে বাঙ্গালীর হৃদয়ে হরণ 
করিয়াছিল, তাহার কারণ ইহা নছে যে তিনি স্যার ওয়ালটার স্কটের সার্থক 
অনুকরণ করিয়াছিলেন, কিংবা সেই দিনকার প্রচলিত কথায় তিনি বাংলার স্কট 
ছিলেন। বরং কথাটি ঠিক তাঁহার বিপরীত-_তাহা! এই যে তিনি ধ্যান-ধারণা 
বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার উপন্তাসকেও কেবল বাংলা উপন্তাস নহে, বাঙ্গালীর 
উপন্তাপ করিয়া রচনা করিয়াছিলেন; আজকাল আমরা বাংল! উপন্তাস পড়ি 
সত্য, কিন্তু বাঙ্গ।লীর উপন্যাস পড়ি না । বঙ্কিমচন্দ্র তাহার উপন্তাসকেও যদ্দি 
খাটি বাঙ্গালীর উপন্যাস করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিতেন, তবে তাহা কিছুতেই 
নিরক্ষর জনসাধারণেরও হৃদয় হরণ করিতে পারিত না। সুতরাং বহি মচন্দ্র সম্পর্কে 
যে কথা সব চাইতে বেশি প্রয়োজনীয়, তাহ। তিনি স্কটের নিকট হইতে কতখানি 
খণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে, বরং তিনি বাঙ্গালীর জীবন হইতে কতখানি 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা । দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা বঙ্কিম সম্পর্কে 
আলোচনা করিতে গিয়! স্কটের সম্পর্কে আমাদের পাণ্ডিত্য যত প্রকাশ করিয়াছি, 
বাঙ্গালীর জীবন সম্পর্কে ততখানি জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারি নাই। যদ্দি তাহা 
পান্রিতাম, তাহা হইলে বন্কিম-রচনার প্রক্কত মূল্যায়ন হইতে পারিত। তাহার 
অভাবে এই কথা! আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে এখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র 
এবং সেইভাবেই পরবর্তী বাংল! কথাসাহিত্যিকদেরও যথার্থ মূল্যায়ন হইতে পারে 
নাই। বর্তমান গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বাংলা কথাসাহছিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে 
লেই সম্পুর্ণ উপেক্ষিত দিকটির প্রতি আমাদের সর্বপ্রথম ব্যাপক ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। তাহার ফলে এখন আশ! করা যায় যে বাংল! কথাসাহিত্যের 
আলোচনায় আহ্থপৃধিক পাশ্চাত্য পদ্ধতি আরোপ করিবার, পুর্বে এই দিকটির 
প্রতিও সকলে লক্ষ্য করিবেন। কারণ, ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে এখন আর কেহ 
উদানীন হইলে তাহার আলোচন! পুর্ণাঙ্গ ও সার্থক হইতে পারিবে না। 
রবীন্জনাধের তাষায় আমরা “বিজয়-বসম্ত' ও *গুলে বকাওয়ালী'র হুগ হইতে 
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যে এক মৃহূর্তেই বঙ্কিম বুগে আসিয়া পৌছিয় গেলাম; তাহা কি করিয়া এত সহজে 
সম্ভব হইল? 'বিজয়-বসন্তের রুগ হইতে “ছুর্গেশনন্দিনী'র হ্ুগে পৌছিতে.হইলে 
যে তাহা! কিছুতেই এক মৃহূর্তে সম্ভব হইতে পারে না, পাশ্চাত্য জাতির মধ্যেও 
দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে তবেই জাতির রস-সংস্কারের 
মধ্যে রূপকথার জগৎ হইতে উপন্যাসের জগতে উত্তরণ সম্ভব হইতে পাবে, 
রবীন্দ্রনাথ তাহা জানিতেন। সেইজন্য বঙ্কিমের উপন্তাসগুলির আবেদন তাহার 
কাছে বিশ্ময় সট্টি করিয়াছিল । কিন্তু তিনিও ইহার প্ররুত রহস্য কি ছিল, তাহা 
গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়৷ উপলব্ধি করিতে যান নাই । 

একদিকে রূপকথার রোমাট্টিক পরিবেশ এবং আর একদিক দিয়া বাঙ্গালী 
জীবনের একেবারে মুল শিকড় এই ছুইটি বিষয় অবলম্বন করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র 
তাহার উপন্যাস রচনায় সেই দিন প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রূপকথার রোমান্টিক 
পরিবেশ রক্ষা করিবার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের রস কিংবা রুচির দিক দিয়া বাঙ্গালী 
সাধারণ পঠেক-পাঠিকার মধ্যে কোনও আকন্মিকতা-জনিত বিরূপ মনোভাবের 
স্ষ্টি করিতে পারে নাই । কারণ, এই কথা সত্য, আমর] তখনও “বিজয়-বসন্তে'র 
প্রভাব কাটাঁইয়। উঠিতে পারি নাই । সেইজন্য জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য করিয়া 
কথাসাহিত্য বচন! করিবার জন্য তাহার পরিবেশটি রক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল। 
বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করিয়'ছেন। কিভাবেষে 
সেই দায়িত্ব পালিত হইয়াছে, এই যাব আর কোনও বঙ্কিম-সাহিত্যের 
সমালোচকই তাহা বুঝাইয়া বলেন নাই, বর্তমান গ্রন্থে তাহাই কর! হইয়াছে । 
স্থতরাং ইহার বিষয় এবং.বিশ্লেষণ বাংল! কথাসাহিত্যের প্রচলিত সমালোচনার 
মধ্যে ব্যতিক্রম হ্প্টি করিয়াছে, তাহার জন্য গ্রস্থকারের প্রতি কাহারও যাহাতে 
কোনও অশ্রদ্ধা কিংবা অবিশ্বাস প্রকাশ না পায়, সেই জন্যই আমার এই 
'ভূমিকা'র অবতারণা । 

যাহার! বঙ্কিম সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের বিষয় লইয়া "গবেষণ।' 
করিয়াছেন, তাহাদের দৃষ্টি যদি কেবল ম।ন্র পাশ্চাত্মুখী না! হুইয়া কিছু পরিমীণেও 
গৃহমখী হইত, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই বুঝিতে পারিতেন যে বঙ্কিমের উপর 
পাশ্চাত্য প্রভাব নিতান্ত গৌণ বরং এঁতিহ্বের প্রভাবই বেশী। এমন কি, 
তাহার উপর পাশ্চত্ত্য প্রভাব কোনও গবেষণার বিষয়ই নহে। আকম্মিক ভাবে 
পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের উপর নিজের অধিকার স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া! আমরা 
দিগ-ত্রাস্ত হইয়া পশ্চিমদিকেই তাকাইয়া ছিলাম। সেই ভ্রান্তি আজ পর্যস্ত কাটিল 


সতের 


ন1) সেই জন্ত বঙ্কিমের সম্পর্কে এই পর্বস্ত অশ্রুত নুতন কথা কিংবা নৃতন চিন্তা 
স্বভাবতই বঙ্কিষ্-সমালোচনার পাঠকদিগকে আঘাত করিতে পাবে । অতএব 
তাহার সম্পর্কে কোনও ন্থৃতন কথা বলিতে গেলে, তাছা বিশেষভাবে বুঝাইয়া 
বলিবার আবম্তক আছে, নতুবা একটি প্রতিঠিত ভ্রান্ত ধারণ! কিছুতেই দর হইতে 
পারে না। সেই জন্ত বিষয়টি এখানে একটু বিস্তৃত করিয়াই বলিতেছি, তাছা 
হইলে গ্রস্থকারের বক্তব্যগুলি সম্পর্কে পাঠকদের কোনও অন্পষ্টতা থাকিবে না। 
আলোচনার স্থবিধার জন্য এখানে কেবলমাঝ্স বঙ্কিমের উপন্তাসগুলির কথাই বলা 
যাইবে। 

রসের দিক দিয়া বাঙ্গালীর রূপকথ! এবং বিষয়ের দিক দিয়! বাঙ্গালীর ধরের 
কথা এই ছুই লইয়াই বন্কিমচন্দ্রের উপন্তাসের সার্থকতা । অথচ এই যে ছুই বিষয় 
লইয়া বঙ্কিমের উপন্যাসের সার্থকতা সেই বিষয় ছুইটিই আজ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্রের 
সমালোচনায় সম্পুর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে । কেহ কেহ তাহার উপন্যাসে বাঙ্গালীর 
ঘরের কথা সম্পর্কে কিছু কিছু বলিয়াছেন, কিন্ত তাহাও যে পাশ্চাত্য আলোকে 
উদ্ভানিত তাহাও বলিয়াছেন, সুতরাং ঘরের কথা! কি ভাবে আসিয়াছে, তাহা! 
তাহার] বুঝিতে পারেন নাই। 

বাঙ্গালীর জীবনের উপর প্রেম এবং দৈবের প্রভুত্বের কথাই বঙ্কিমচন্ত্র নানা 
ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ; অন্যান্য বিষয় যেমন বীরত্ব, দেশাত্মবোধ ইত্যার্দি গৌণ 
স্থান অধিকার করিয়াছে মাঝ্স। বাংলার রূপকথারও মুল বিষয় জীবনের উপর 
প্রেম এবং দৈবের প্রভাব ; তাহার উপর যে সকল অন্তান্ত বিষয় আছে, তাহা গৌণ 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। রূপকথার রাজকন্ত। ও রাজপুত্রের জীবনে যে 
দুঃসাহসিক প্রেমের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারই কথা বঞ্িমচন্্রের 
“ুর্গেশনর্দিনী'র মধ্যে প্রায় একই পরিবেশে ব্যক্ত হইয়াছে । স্ৃতরাং যে পাঠক 
মধুমালা ও মদনকুমারের রূপকথার কাহিনীর মধ্যে ছুঃসাহসিক প্রেমের কথা শুনিতে 
অত্যন্ত হইয়াছিলেন, তাহার কাছে 'ছুর্গেশনন্দিনী* কোনও আকশ্মিকতা স্থাত্ি করতে 
পাত্সিল না। আকম্মিকতার জন্তই পাঠকের মন বিরূপ হইতে পারে, এঁতিম্বের 
ধারা অনুসরণের মধ্য দিয়ে তাহা কদাচ হইতে পারে না। 

বফিমচন্্র সেইছিন যদি বাঙ্গালীর রস-সংস্কারের জাতীয় এঁতিহেরে ধারা হইতে 
বিচ্যুত হইতেন, ভাহ। হইলে তাহার রচন! পাঠক-লমাজে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করিত, তাহা! অতিক্রম করিস তাহার জনগ্রিম্বতা অর্জন ক! কিছুতেই সঞ্জব 
হইত না। 


খঠারে! 


বাংলার রূপকথার মধ্যে দৈবের প্রভূত্ব যে কত প্রবল তাহা 'কাজল রেখা, 
নাষক সুপরিচিত রূপকথাটি হইতে জানিতে পার! যায়। 'অরধ্মালা”্ম যেমন 
সর্বজয়ী প্রেমের গ্রভুত্ব, 'কাজলরেখা'য় তেমনই দৈবের প্রভূত, রলপকথায় এই ছুইটা 
শক্তিই নর-নারীর জীবনকে যেমন নিয়স্ত্রিত করিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাসেও 
তাহাই করিয়াছে । বঙ্কিষচজ্জের উপন্তাসের মধ্যেই সেদিন বাজালী লমাজ তাহার 
রূপকথা শুনিবার তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে। সেই স্গের যে ওপন্তাসিক যে 
পরিমাণে জাতীয় রসের উপকরণ দিয়া তাহার রচন! সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, 
তিনি সেই পরিমাণেই সার্থক, যিনি যে পরিমাণে তাহ! দিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, 
তাহার রচনাও সেই পরিমাণে ব্যর্থ এবং জনপ্রিয়তা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । 

অনেকে মনে করেন, বহিমচল্রের উপন্টাসে তত্ব প্রাধান্ক লাভ করিয়াছে। এমন 
কি, তিনি নিজেও তাহার শেষ জীবনের তিনখানি উপন্তাসে গীতার অন্থশীলন 
তত্বের ভিত্তির উপর কাছিনী স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাহার ফলে তাহার সাছিতোর সমালোচকগণও এই বিষয়ে গভীর ভাবে কোনও 
কথা বিচার না করিক্লা তাহারই কথায় ধাবিত হইয়া! ইহাদের মধ্য হইতে 
অঙ্শ্ীলন তত্ব উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 

কিন্ত এই কথা স্বরণ রাখিতে হইবে, কোনও তত্বের উপর উপন্তাস প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিতে পারে না, কেবল মা তত্ব-নিরপেক্ষ জীবনরসের উপরই তাহার 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হপন। বঙ্কিমচন্দজের শেষ জীবনের তিনখানি উপন্তাসের মধ্যেও 
কোনও তত্ব প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে নাই, একাস্ত বাঙ্গালীর গারস্থ্য জীবন-রসই 
তাহাদের মধ্যে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে । অন্রশীলন-তত্ব ক্ষীণতম উপলক্ষ মাত্র 
হইলেও তাহা কদাচ ইহাদের মূল লক্ষ্য হইতে পারে নাই; 'দেবী চৌধুরানী'র মধ্যে 
'অহুঈীলন-তত্ব কদীচ মুখ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই) বাঙ্গালীর জীবনের একটি 
অতি ক্ষুদ্র অথচ শাশ্বত মানবিক আকাঙ্্া ইহার মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া ইহার 
অন্ুশীলন-তত্বের ন্বপ্র-প্রাসাদকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে । বাঙ্গালী জীবনের 
অতি ক্ষুদ্র আকাজ্ষার কথ! বলিয়াছি, কারণ, প্রসুল্প যখন অন্ুশীলন-তত্বের অভ্যাস 
করিতেছিল তখন গীতার সেই ষহৎ তত্ব অভ্যাসের মধোও সে এক বিষয়ে ভবানী 
ঠাকুধের অবাধ্য হইল। 'একাশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত। গোবরার 
মা হাট হইতে মাছ লা আনিলে, প্র্ুল থানা, ভোবা, রিল, খালে আপনি হাকা 
দিয়! মান ধরিত, সৃতরাং গোবরার ম! হাট হইতে একাদশীতে সাছ আনিতে আর 
'্মাপতি করিত না) 


উনিশ 


বঙ্কিমচন্দ্র এই উক্তির মধ্যেই "দেবী চৌধুরানী'র মুল তন্বটি বিধৃত, 
অন্তশীলন-তত্বের মধ্যে নহে। সধবা বাঞ্জালী নারীর একাদশীতে মাছ খাওয়ার 
সংস্কারের শক্তিটি বঙ্কিমচন্ত্র এখানে গ্রফুল্পর জীবনে যে ভাবে অন্গভব করিয়াছেন, 
গীতার অন্থশীলন-তত্বের প্রভাব সেই ভাবে অসন্থভব করিতে পারেন নাই । বঙ্কিমচন্র 
প্রফুল্নর জীবনে গীতার অঙ্থশীপন-তত্বের প্রভাব অপেক্ষা একাদশীর দিনে তাহার 
মাছ খাওয়ার সংস্কার যে প্রবলতর বলিয়! অস্থভৰ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাহণর 
তত্বচিস্তা অপেক্ষা বাঙ্গালীর জীবন-চিন্তা থে অধিকতর শক্তিশালী হইস্গা 
উঠিয়াছিল তাহ! বুঝিতে পারা যাবে । ইহার ভাষাটিও পর্ধস্ত লক্ষ্য করিবার 
মত। বফিমচন্দ্র লিখিতেছেন, প্রচুল্প...আপনি ছাঁকা দিয়! মাছ ধরিত।” গীতার 
অন্ুশীলন-তত্বের অভ্যাসের মধ্যেও বাঙ্গালী জীবনের একটি ক্ষুব্রতম সংস্কার 
আসিয়া গ্রফু্বর তত্বচিস্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। বাঙ্গালী উপন্তাস-পাঠক তত্বের 
কথ! জানে না, তত্বের কথ বুঝে না, কিন্তু তাহার মধ্যে এখানে বাঙ্গানী জীবনের 
যে একটি নিধৃ'ত বাস্তব সংস্কায়ের কথ! ফুটির। উঠিয়াছে, তাহার প্রতি আকর্ণ 
অন্থভব করে। 

তারপর বক্তব্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষা কোথায় পাইলেন? যে 
উপন্যাসে অগ্রশীলন-তত্বের কথ! বপিতে চাহিয়াছেন বলিয়! নিজেই বলিয়াছেন, 
সেই উপন্তাসে এই যে বাজালীর একাস্ত নিজন্ব সুখের ভাষা আসিয়া কি ভাবে স্থান 
লাভ করিল? তিনি বগিতেছেন, “আপনি ছক! দিদা মাছ ধরিত।” বাংলার 
প্রচলিত মনলার ব্রতকথায় আছে,'**'ছোট বউ বলিল, আমার ম্নাছের পোনা! 
খাইবার সাধ হুইয়াছে, এই বলিয়! গে গামছা ছাকিয়া মাছের পোনা ধরিল।" 
দেখা যাইতেছে, বহিমচন্ত্র এই ভাষাই এখানে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার ফলে 
প্রাত্যছিক জীবনের গ্রাম্য ভাষা এখানে প্রত্যক্ষ হইয়! উঠিয়া! গীতার অস্থশীলন* 
তত্বের মত একটি নিগৃঢ তত্বকথার পরিবেশকে আচ্ছন্ন করিয়া! দিয়াছে। স্থৃতাং 
বঙ্কিমের উপর এখানে গীতার তত্বকথা অপেক্ষ। প্রত্যক্ষ জীবন সত্য হইয়া 
উঠিক়্াছে, অথচ দেই জীবন কত ক্ষুত্র, কত সহীর্ণ, কুসংস্কারের ছায়ায় আচ্ছর হইয়া 
তাহা! ডালপালা মেলিক্া বিকাশ লাতও কৰ্ধিতে পারে নাই। সেই তুচ্ছ 
জীবনকেও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য বধিমের কত সতর্কতা, কত নিপুপতা। 

'দ্বেবী চৌধুয়ানী'তে একাদশীর দিনে যাছ না পাইলে প্রদ্থক্ুর “ছাকা দিয়া 
মাছ ধরিক়া? খাইধায় বিষয়টিই আমি বলিৰ এই উপস্াপের মুল বিষয়, অন্দীলন- 
তত্ব মুল বিধয় লহে। কারণ, অঙ্গপীলন-তন্ব «দেবী চৌধুরানী'র কাহিনীর পরিনতি 


কুড়ি 

নিয়মিত করে নাই, বরং তাহা করিয়াছে প্রস্ুস্তর এই বিশিষ্ট আচর্ণটি। অর্থাৎ 
ইহার মধ্যেই কাহিনীর পরিণতির হুম্পষ্ ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা হইতেই 
বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ভবানী পাঠকের সমস্ত পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হইতে 
চলিয়াছে, প্রফুললকে কেন্দ্র করিয়া তীহার যে “দেবী চোধুরানীর স্বপ্র গড়িয়া 
উঠিয়াছিল, তাহা সফল হইবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু মোহগ্রস্ত ভবানী 
পাঠক তাহ] বুঝিল না। এখানেই এই উপন্তাসের ট্রাজাড, এই দিক দিয়া 
বিচার করিলে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে প্রফুল্পর মিলনে তাহ] “কমেডি? হইতে পারে নাই । 


আরও একটি দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করা যায়। 'কপালকুগ্ডল!” উপন্ানে বঙ্কিমচন্দ্র 
বাজ্ালীর অপরিসর গাহ্‌স্থ্য জীবনের ক্ষুদ্র ও সঙ্কীণ সংস্কার দ্বারা যে কি ভাবে 
কাহিনীর পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় । বঙ্কিমচন্ত্র 
তাহার কোনও উপন্যাপেই বাঙ্গালীর জীবন-সংস্কার, তাহা যত ক্ষুদ্রই হউক, তাহা 
কেবলমাজ্জ কাহিনীর বাহিরে রাখেন নাই, ইহাকে কাহিনীর একেবারে মুল ভিত্তি 
করিয়াছেন । তাহার বহু উপন্যাস যে দৈব নির্ভরতার উপব পরিকল্পিত হইয়াছে, 
তাহাও সাধারণ বাঙ্গালীর একাস্ত জীবন-সংস্কার-ভিত্তিক, কোনও পাশ্চাত্য 
আদর্শ কিংবা বৃহত্তর জীবন-ভাবন! দ্বারা নিয়তি নহে। তাহার “কপাল 
কুগ্ুলা'র কাহিনীরও পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, বাঙ্গালী জীবনের একটি 
লৌকিক কুসংস্কার। যেমন, 

«এক প্রহর রাত্রি অতীত হইলে কপালকুগডল! গৃহ হইতে একাকিনী বাহির 
হইলেন। নবকুমার দেখিতে পাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন, বলিলেন, 
“কোথা যাইতেছ ?, 

কপালকুগ্ডল! কহিলেন, শ্ঠামাস্থন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ওঁবধ চাহে, 


আমি ওষধের সন্ধানে যাইতেছি। 
নবকুমার পৃর্বব কোমল স্বরে বলিলেন, ভাল, কালি ত একবার গিয়াছিলে? 


আজি আবার কেন? 
ক। কালি খু'জিয়া পাই নাই, আজি আবার খৃ'জিব । 
_ নবকুমার অতি মৃছুম্বরে কহিলেন, ভাল, দিনে খু"জিলে ত হয়। 
কপালকুগ্ডলা কহিলেন, দিবসে ওঁষধ ফলে ন1। 
নব। কাজই কি তোমার ওঁবধ তয্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া 
দাও। আমি ওবধি তুলিয়া আনিয়া দিব। 


একুশ 


ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না । আর তুমি 
তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকের এলোচুলে তুলিতে হয়।+-.. 
কপালকুণ্ডলার জীবনের সর্বশেষ বিয়োগাত্মক পরিণতি বাঙ্গালীর গ্রাম্য 
জীবনের এই একটি নিতাস্ত সাধারণ এবং তুচ্ছ কুসংস্কার বা লোক-বিশ্বাসের উপরই 
[ নর্ভর করিয়াছে । এখানে বঙ্কিমচন্দ্র 'বাংলার স্কট” নহেন, বরং বাংলার মাটির খাটি 
মানুষ, কাহারও কোনও প্রভাবের বিন্দুমাত্র পরিচয় ইহাতে নাই, বাঙ্গালী জীবনের 
একটি নিতাস্ত লৌকিক বিশ্বাসের উপর ইংরাজি লেখক তথাকথিত স্কট প্রভাবিত 
বঙ্কিমচন্জ্রের কাহিনীর ইহা বহিরঙ্গগত অলঙ্করণ মাত্র নহে, বরং তাহার পব্িবর্তে 
কাহিনীর শেষ পরিণতির প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ । অর্থহীন তুচ্ছ লোক-বিশ্বাস বে 
বাঙ্গালীর জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিত, ব।ঙ্কমচন্দ্র তাহার উপন্যাসের মধ্য 
দিয়া সেই দিকে যত গভীর দৃষ্টি রাখিয়াছেন, কোনও ইংখেজি কথাসাহিত্যের 


উপাদানের উপর তত রাখেন নাই । 

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেইদিন বাঙ্গালী 
পাঠকের হ্বাঁয় অধিকার করিয়! লইয়াছিল, তাহার কারণ, বন্ধ তত্ব ও নীতিকথার 
মধ্য দিয়াও তিনি ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর ক্ষুত্র ও সঙ্কীণণ জীবনের রূপটিকেও 
অবহেলা করেন নাই। বাংল উপন্যাস যদ্দি যথার্থই বাঙ্গালীর উপন্যাস হইতে 
হয়, তবে তাহা যে উপেক্ষা কর! যায় না, তাহ। বঙ্কিমচন্দ্র সেদ্দিনও যেভাবে বৃঝিয়া 
ছিলেন, সেই ভাবে পরবর্তী কালেও অনেকে বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্ত 
কথাসাহিত্য রচনায় বঙ্কিম সেই বৃগে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আর 
কাহারও ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই। কারণ, বঙ্কিম বাঙ্গালীর ঘরের সংবাদ যত 
রাখিতেন, ইংরেজি সাহিত্যের সংবাদ তাহা অপেক্ষা বেশি রাখিতেন না। বর্তমান 
্ুগের কথালাহিত্যিকগণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ তীহাবর! বাহিরের সংবাদ 
যত রাখেন, ঘরের সংবাদ সেই তুলনায় কিছুই রাখেন না। কিন্তু বাহিবের সংবাদে 
আর যাহাঁই হোক না কেন, ঘরের কাজ হয় না। 

বাংলা উপন্তাসে লৌকিক উপাদানের ব্যবহারের দিক দিয়া বঙ্কিমের 
পরবর্তী কালে কি অবস্থার সৃষ্টি হইল, তাহাও একটু বিচার করিয়া দেখা 
আবগ্তক। বঙ্কিমের পরবর্তী কালে "উল্লেখযোগ্য এপন্তাসিক রবীজ্নাথ । 
রবীজ্রনাথ তাহার উপন্তাসগুলির মধ্য দিয়া যতখানি জীবনের এবং সমাজের তত্ব 
কথার সন্ধান করিয়াছেন, তাহার বাস্তব রূপটি তত গভীর ভাবে প্রত্যক্ষ করেন 
নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার উপন্তাসে রোমান্স বা কল্পনাকে ব্যাপক ভাবে অবলগ্থন 


বাইশ 


করা সত্বেও বাক্গালীর গাহ্‌স্থ্য জীবনের অনেক খু'টি-নাটি বিষয়ের বাস্তব রূপ 
প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রক্ষা করিয়া কল্পনা-ভিত্তিক রচনার উপরও মধ্যে মধ্যে একাস্ত 
বাস্তবের প্রলেপ দিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের “আইভডিয়]” বা একান্ত ভাব- 
ভিত্তিক উপন্তাসগুলির অনেক ক্ষেত্রে তাহাজ্জের খৃ'টি-নাটি বিষয়ে এই বাস্তব রূপ 
প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সেই জন্ত তাহার উপন্তাসগুলি যতখানি 
বাইরের ততথানি “ঘরে'র হইয়া উঠিত পাবে নাই। এই কথা সত্য যে তাহার 
ছোট গন্পগুলির মধ্যে অনেক সময় বাঙ্গালীর “ঘরোয়া” পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে, 
কিন্ত তথাপি তাহ! প্রধানতঃ ভাবমুূলক এবং নাগরিক ও অভিজীত সমাজ-ভিত্তিক 
বলিয়া প্রকৃত পক্ষে বস্কিমের মধ্যে যে গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ! ইহাদের মধ্যে 
পাইতে পারে নাই । 

বঙ্কিমের পরই যে বাংল! ওপন্থাসিকের মধ্যে বাজালীর খুষ্টিনাটি জীবনের বন্ধ 
বিচিত্র সংস্কার সর্বাপেক্ষা বাস্তবাচ্ছগ হইয়াছে, তিনি শরৎচন্দ্র। সেইজন্য 
বহ্কিমচন্দ্রের পরই বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ওঁপন্তাসিক। 
ষাহাতে বঙ্কিমচন্্রের উপন্যাসের জনপ্রিয়তা, তাহার মধ্যেই শরৎচক্জ্রেরও উপন্যাসের 
জনপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের এই ছুইজনের কথা বাদ 
দিলে বাংলার গৃহকে এমন পর্বন্থ করিয়! আর কেহ উপন্যাস বচনা করেন নাই। 

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই দৃষিতঙ্গি লইয়া আজ পর্ধস্ত বাংলা কথাসাহিত্যের কেহ 
বিচার করেন নাই । সেইজন্য বাংল! কথালাহিত্যের প্রকৃত সার্থকতা এবং তাহার 
ব্যর্থতা যে কোথায় কি ভাবে দেখা দেয়, তাহ! কেহই বৃঝিতে পারেন নাই । 
আমাদের দেশের কথাসাহিত্যের সমালোচনা! আমার্দের “গৃহমুখী নহে; 
কারণ, সার্থক কথাসাহিত্যিকগণ জাতির গৃহের যে গভীর সংবাদ রাখেন, 
ইংবাজী শিক্ষাবিলাসী সমালোচকগণ দেই সংবাদ রাখেন না! সেইজন্য পাশ্চাত্য 
উপন্তাসের জীবন এবং আমাদের দেশের সামাজিক উপন্যাসের জীবনে যে বিশ্বাস 
এবং সংস্কারগত পার্থক্য আছে, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না; এক 
অভিন্ন পাশ্চাত্য বিচারের মানদণ্ড দিয়া আমর! আমাদের সমাজের উপন্যাসেরও 
ৰিচার করিতে চাই । সেই বিচার আমাদের নির্ভুল হইতে পারে না; যেখানে 
প্রকৃত গুরুত্ব দিবার কোনও আবশ্টকতা নাই, সেখানে আমরা গুরুত্ব দিই, যেখানে 
তাহার আবস্কক আছে, সেখানে আমরা তাহ পরিত্যাগ করি । 

বর্তমান গ্রন্থের লেখক ভ্টর শ্রীমান্‌ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার লোক- 
সাহিত্যের একজন পরম নিষ্ঠাবান্‌ গবেষক | কপিকাতি বিশ্ববিভালয়ে বাংলা বিষয়ের 


তেইশ 


ন্নাতকোগ্র বিভাগে প্রথম যে বৎসর আমি সম্পূর্ণ দ্বায়িত্ব গ্রহণ করিয়৷ লোক- 
সাহিত্য বিষয়ের একটি পত্রের প্রথম দিন হইতে অধ্যাপনার শুক্রেপাত করি, সেইদিন 
হুইতেই তিনি আমার ছাত্র) ছাত্র কেবল ক্লাসের মধ্যেই নহে, কিংব! সবের 
সভাস্থলে আলোচনা-চক্রেই নহে-_ছান্র তিনি তারপর হইতে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ 
প্রায় পনর বৎসর যাবৎ পশ্চিম বাংলার নান! দুর্গম অঞ্চলের গ্রাষ-গ্রামাস্তয়ের 
সংগ্রহ শিবিরে, ধূলিধৃসরিত গীতনৃত্যের আসরে, প্রায় সর্বত্র । | 
তাহার এই বিষয়ক গবেষণ! ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে তিনি নানা উচ্চ সম্মানজনক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে 
ংলা কথাসাহিত্য সমালোচনার সর্বপ্রথম একটি নৃতন ধারার স্থত্রপাত করিয়া 
এই দিকে সকলের দি আকর্ষণ করিলেন । প্রথম প্রকাশের নানা ক্রটি বিচ্যুতি 
সত্বেও একটি নৃতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এই গ্রন্থে যে পাঠক মাত্রই দৃষ্টি আরুষ্ট হইবে, 
এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ। 
দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের কথা সাহিত্য সমালোচনার যে একটি সনাতন ধারা 
প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে এতদিন পর যে একটি ন্তবতন ধারা 
ংযোজিত হইল সেইজন্য বাংল! সাহিত্যের পাঠক মাত্রই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ 
থাঁকিবেন। 


শ্রীআশুভোবষ ভট্টাচার্য 


বাংল! উপন্তাসে লৌকিক উপাদান 


গুচনা 


গল্পের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিরকালের । সেই আদিম যুগে মান্য যখন 
গুহায় বসবাস করতো, শিকার করে তাদের জীবন অতিৰাহিত হোত, প্রকৃতির 
দুর্যোগ ছুবিপাকের মধ্যে মাস্ষ যখন ছিল প্রকৃতির কাছে একাস্তভাবে অসহায়, 
যখন মানুষের কোন ভাষা! ছিল না_আকারে ইঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে বার্তা ও 
ভাব বিনিময় করতো--তখন থেকেই মানুষের গল্প শোনার প্রবৃত্তি অত্যন্ত সক্রিয় 
রূপ নিয়েছিলো । পরে যখন আদিমানব পাথরের বুকে আক কাটতে শিখল, 
ছুর্বোধ্য শব্দের মধ্য থেকে বোধ্যভাষায় আবির্ভাব ঘটলো, তখন গল্পশোনা ও গল্প 
কথকের আগ্রহ আরো! ব্যাপকতর হল । আরো! পরবর্তী বুগে মানুষ যখন শিকার 
ছেড়ে কৃষিকাজ আরম্ভ করেছে, গুহা ছেড়ে ঘর বেঁধেছে-জীবনে যখন স্থিতি 
এসেছে, শস্য বপনের পর শন্ত কর্তনের সময় প্স্ত অখণ্ড অবকাশ পেয়েছে তখন 
তারা কেবল গান গায় নি, বা! ছড়া বেধে অবকাশ উদ্যাপন করে নি, গল্প রচন। 
করে অবসর বিনোদন করেছে-_ মানুষের গল্প শোনার প্রবৃত্তি আরে। ছুশিবার হয়ে 
উঠেছে। আরো পরবর্তী বুগে পাথরের ও চামড়ার পান্রে, তালপাতার পুঁথিতে 
মান্য আক কেটেছে, শ্রুতিকে লিখনের মধ্যে ধরে বাখার চেষ্টা করেছে তখনও 
সেই গল্প, কাহিনী ও আখ্যান । পৃথিবীর আদি সাহিত্য বা শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলি 
রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ওডিসি লমস্তই কাহিনীমুলক। এরপর এই গল্প 
কাহিনী আখ্যানের ছুটি ভাগ হয়ে গেছে-_- একটি লিখিত গল্প কাছিনী বা আখ্যান__ 
যা লিখিত কাব্য সাহিত্যে স্থায়ীরূপ লাভ করলো, অপর ধারাটি মৌথিক গল্প 
কাহিনীর ধার! । ইংরাজীতে একে বলা চলে ৬/116661) 3015 এবং [01757110061 
বা 0181 5015 । পৃথিবীর সবদেশেই এই দুধারার গল্প কাহিনী--লিখিত কথা 
সাহিত্যের মধ্যে আজ যা উপন্যাস বা ছোটগল্প রূপে আখ্যাত হয়েছে এবং মৌখিক 
কথা সাহিত্যরূপে লোকসাহিত্যের মধ্যে যা রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা, ইতিকথা, 
পুঝাকথ। সাহিত্যের নামে চিহ্কিত হয়েছে। আদিত্গের আখ্যানমূলক রচনাগুলি 
আলোচন! করলে দেখা যায় সেই সব মহাকাব্য ইত্যার্দির গল্প, কাহিনীগুলি বনু 
পূর্ব থেকেই জনশ্রুতিতে মৌথিক ভাবে প্রচলিত ছিল, যা পরবর্তা কালে 
প্রতিভাধর শ্রষ্ঠার হাতে পড়ে লিখিত ব্ধপ লাভ কবেছে। রামায়ণ ও মহাভারতের 
গল্প ও কাহিনীগুলি বিশেষণ করলে বেশ বোঝা যায় এগুলি এককালের প্রচলিত 


পচিশ 


মৌখিক কাহিনী ও গল্পের একত্রিত সংগ্রথিত রূপায়ণ মাত্র এবং বিভিন্ন সুগে 
লিপিকার কথক ও গায়কের হাতে পড়ে বহু কাহিনী সংযোজিত হয়েছে এবং 
বনু কাহিনী পরিত্যক্ত ও বপাস্তরিত হয়েছে । মৌখিক কাহিনীর রূপাস্তর ও 
পরিবর্তন-_-এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরবর্তা ধুগে বু লোকশ্রুতি মুলক 
কাহিনী লিখিত সাহিত্যের অন্তভূক্ত হলেও অলিখিত মৌখিক গল্পকাহিনীর 
ধার কিন্ত লোকায়ত সমাজ জীবনে বর্তমান রয়ে গেল। আদিম হুগের সেই 
গল্প শোনার প্রবৃত্তি থেকেই পরবর্তী লোকসমাজে আরে! অভিনব নৃতন নৃতন বিষয় 
নিয়ে গল্প তৈরী হতে লাগলে! এবং লোক সাহিত্যের কথা (815) বিভাগটি 
ক্রমশ: সম্দ্ধতর হতে লাগলো । সঙ্গে সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের মাধ্যমে গল্পবলার 
ঝৌক লক্ষ্য কর। গেল। এরই ফলে রচিত হয়েছিলে। পৃথিবীর সব দেঁশে প্রাচীন 
লিখিত গল্পকথার সাহিত্য যেমন ভারতবর্ষে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বৌদ্ধজাতক, 
কথাসরিৎ সাগর, বেতাল পঞ্চ বিংশতি, দশকুমার রচিত, বৃহৎ “কথা মঞ্জরী, মধ্য 
প্রাচ্যের সহম্তর রজনীর কথিত আরব্য উপন্যাস, ইটালীতে ডেকামেরণ প্রভৃতি । 
একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় এই সব লিখিত প্রাচীন গল্পকার সঙ্গে মৌথিক 
গল্পকথার একটা যোগস্থত্র চিবস্থায়ী হয়ে রয়ে গেল। কারণ এই প্রাচীন গল্পকথা 
গুলি লিখিত হলেও মৌখিক ভাবে এর প্রচার কিন্তু অব্যাহত রইলো। পাশ্চাত্য 
প্ডততগণ বিশেষ করে বেনফে, টমসন ইত্যাদি গবেষকগণ মনে করেন 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে দপকথা1 (5811518165১, 1512101169) কিংবা, 
উপকথা। (24017) 121০১) ইত্যাদি প্রচলিত আছে ত৷ একটি স্থদ্বর অতীতে 
ভারতের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ স্ুত্রেই ভারত থেকে ইউরোপে প্রচারিত 
হয়েছিল। তবে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার লাভ করার ফলে তা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক রূপ লাভ করেছিলো, কিন্তু এই সব গল্পকাহিনীর মধ্যে ভারতের 
যোগশ্ত্র যে বর্তমান তা বিষয় বা 2001 গুলি লক্ষ্য করলেই বোঝ! যায়। 
স্বযানিডিনেভিয়ান রূপকথা সিগডরিলার মুল মোটিফ যেমন বিমাতার অত্যাচার, 
আমাদের দেশের শীত-বসস্তের বূপকথাটির ও মূল অভিপ্রায় বিমাতার অত্যাচার 
(515 14079: 10০16) | কেবল মান্্র ইউরোপেই নয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
বিভিন্ন অঞ্চলেও এই সব ভারতীয় গল্পকথা মৌখিক ও লিখিত ভাবে প্রচান্সিত 
হয়েছিলো । তাই আজও ব্রহ্মদেশে, মালয়, সমাজ! বালিছ্বীপ, কাম্বোডিয়া, 
শ্যামদেশ, চীন ও জাপান- ইত্যাদি এশিয়া খণ্ডে প্রাচীন ভারতবর্ষের লিখিত ও 
মৌখিক কথাসাহিত্যের বহু মুল কাহিনী, পরিবতিত কাহিনী এবং কাছিনীর ও 


ছাব্বিশ 


গল্পের খগ্ডাংশ শুনতে পাওয়া যায় । স্থতরাং বল! যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ও' 
মধ্যবুগে লিখিত ও মৌখিক কথাসাহিত্যের যে বিপৃল এঁতিহ্‌ গড়ে'উঠেছিল তার 
মিলিত রূপ কেবল ইউরোপ এশিয়ার লিখিত ও মৌথিক কথাসাহিত্যকে প্রভাবিত 
করে নি, পরবর্তী বুগে আধৃনিক কথ। সাহিত্য উপন্যাস, ছোটগল্প, রোমান্স 
ইত্যার্দিকেও প্রভা(বিত করেছে। 

পৃথিবীর তাবৎ লিখিত ও মৌথিক আখ্যান সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগতভাবে ছুটি 
শ্রেণী। প্রথমতঃ যখন আমরা রামায়ণ মহাভারত, ইলিয়ড, ওভিসি ইত্যাদি 
পাঠকরি তখন আমাদের মনে দুটি জিনিস দ্রুত অঙ্কিত হয়ে যায়, তা হচ্ছে 
আখ্যানের চমতকারিত্ব ও জীবন্ত চবিত্র হট্টি। কাহিনীগুলি পাঠ করতে 
করতে এই সমস্ত গল্প ও কাহিনীর বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব যেমন আমাদের 
মুগ্ধ করে, ঠিক তেমনি যেসব চরিত্র নিয়ে এই আখ্যানগুলি লিখিত 
তার! সকলেই তাদের নিজন্ব তীক্ষতা ও হ্বতগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমাদের অন্তরে স্থায়ী 
আসন লাত করে। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, সীতা, প্রমীলা, রাবণ, বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ, 
হুর্যোধন, কর্ণ, ভীম্ম, অর্জুন, বুধিষ্ঠির, একিলিস, আগামেনন, প্যারিস, হেক্টর, 
হেলেন, ইউলিসিস__এদের প্রত্যেকে তাদের বাক্তি স্বাতথ্্য নিয়ে পরিপূর্ণ 
ব্যক্তিত্বকে স্পষ্ট করে তান্দের কথাবার্তা ও আচার আচরণের ভিতর দিয়ে আমাদের 
নিকট স্ুম্পষ্ট হয়ে ওঠে_এদদের আচরণএর সঙ্গতি এবং সংলাপের 
নিজম্বতা আমাদের কাছে এদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ভূমিকায় উজ্জ্বল করে, যদ্দিও 
মহাকবিগণ সচেতন ভাবে কোথাও এদের চরিত্র বিশ্লেষণ করেন নি। কিন্তু 
ঘটনার প্রবাহ তাদের রচনায় এক মুহূর্ত ও গতিহীন হয়নি, ফলে লেখকের গভীর 
অনুভূতি ও কল্পনার সঙ্গতির জন্য ঘটন! বিবৃতি (ি৪118607) এবং ধর্মতত্ব 
আলোচনার মধ্যেও এই চরিব্রগুলির সজীবতা৷ ও আত্মবৈশিষ্ট্য আমাদের আজও 
মুগ্ধ করে। দ্বিতীয়তঃ আর একপ্রকার গল্প বা কাহিনী আছে যার মুখ্য আকর্ষণ 
উদ্বেশ্মূলক বা চমকপ্রদ ঘটনাবলীর একত্র সমাবেশ, এই গল্পকাহিনীর মধ্যে 
আমর! চরিজের স্বাতন্ত্য পাইনা, বরং সেখানে সমাজচিত্র, রোমান্স, বাস্তব 
জীবনের বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পৈশাচীভাষার লিখিত গুণাঢ্যের 
'বুহৎকথা”, পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধজান্তক, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কথাসরিৎসাগর 
বৃহৎ কথামঞ্জরী, দশকুমার চরিত, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র_ ইত্যাদি গ্রন্থ ও কাহিনী 
গুলিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পাবে। এই সব গল্প কাহিনীর কতকগুলি 
পশ্ত-পক্ষীর ন্বপকচ্ছলে নীতিতত্ব ও মানবপ্রকতির সংক্ষিত্ পরিচয় দেওয়া হয়েছে 


সাতাইশ 


কতকগুলিতে নিরঙ্কুশ বিন কল্পনার সাহায্যে অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনা পরম্পরার 
মাধ্যমে জীবনের রুহস্তময় আকম্মিক দিকটা কখনও অস্কিত হয়েছে কখনও ব 
জীবনের মধূরময় স্বপ্রকৃহেলী ঘেরা রোমান্সের অংশটি ব্যক্ত হয়েছে, এইসব গল্প 
কাহিনীতে চরিত্রগুপি যেমন অস্পষ্ট, ছায়াবুত, কুছেলিকায় ঢাক অন্ধকারাচ্ছন্ন, 
তেমনি ঘটনা-চমকারিত্বের মায়ার আড়ালে চরিত্রগুলো অর্ধ-পরিম্কুট । এখানে 
আমর! মানুষের চরিত্র সম্পর্কে যত ন]৷ বেশী কৌতুহল তার চেয়ে বেশী ঘটনার! 
ঘনঘটার জালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলার প্রতি আগ্রহান্বিত। 

উপন্তাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই গল্প কাহিনীর এই ছুটি ধার] মৌখিক 
ও লিখিত সাহিত্যে বর্তমান ছিল। এর থেকে প্রেরণ! ও উপকরণ সংগ্রহ করে, 
ও পরবর্তী যুগের পরিবতিত দ্ৃষ্টিভঙ্গীতে এই পব গল্প কাহিনীর বৈশিষ্ট্যগুলির 
রূপাস্তর সাধন করেই পৃথিবীর সব দেশেই আধুনিক উপন্তাসের উদ্ভব। মানুষ 
যখন কেবলমাত্র শ্রেণীর প্রতিনিধি নয়, যখন সে নিজস্ব তাৎপধ ও পরিচিতিতে 
প্রতিষ্ঠিত তখনই তার বিচিত্র জীবন কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে। 

বাংলা উপন্যাসের মধ্যে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তর দিক দিয়ে এই সব প্রাচীন 
লিখিত গল্প কাহিনীর যেমন প্রভাব আছে, ঠিক তেমনি মৌখিক গল্প সাহিত্যে 
যাকে লোককথা (7০11 [৪16 ) বলা হয় সেই সব রূপকথা, ব্রতকথা, 
উপকথা, ইতিকথা ও পুরাকথাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাৰ আছে আধুনিক বাংল! 
উপন্যাস সাহিত্যের মধ্যে। উপন্তাস হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজের উত্থান-পতন 
আশা-নৈরাশ্টঠের চলমান কাহিনী । প্রেম-প্রতিহিংসা, স্সেহ-বাৎসল্য, ন্তায়-অন্তায় 
মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তিগত যে হ্বন্ব সংঘর্ষ আছে পন্তাপিক তাকেই তুলে ধরেন 
জীবনের চালচিত্রে। অপরপক্ষে রূপকথা মাজ্রেরই বিষয়বন্ত প্রেম ও রোমান্স, 
উপকথা মান্ত্রেরই জীবন-্নীতি ও সমাজ দর্শন, ব্রতকথার লক্ষ্য মানব জীবনের এহিক 
আকাজ্ষা ও প্রাত্যহিক কামনা বাসনার পরিতৃপ্ত, পৃরাকথার মধ্যে আছে আদিম 
ও লৌকিক সমাজের সংক্কার ও বিশ্বাসের নেপথ্যভূমি, আর ইতিকথায় পাওয়া 
যায় অতীত লোকের ছায়ময় প্রেক্ষাভূমি। আধুনিক উপন্তাস, বিশেষ করে বালা 
উপন্তাসগুলি পর্যালোচনা করলে লৌকিক কথাসাহিত্যের এই সমস্ত উদ্দেশ্ত, লক্ষ্য 
এর উপাদ্দানগুলি যে আধুনিক উপন্যাসের মধ্যেও সংহত হয়েছে তার পরিচয় 
পাওয়] যাবে । এখানেই বর্তমানের উপন্যাসের সঙ্গে অতীতের আখ্যান কাহিনী 
ও প্রচলিত লোককথার় উদ্দেশ লক্ষ্য ও তাবগত দার্শনিক মিল ( 21081090911581 
31701181715 ) দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ আঙছিকের দিক দিয়ে বল! যায়, উপন্থাস 


'আটাইশ 


ও রোমান্স উভয়েই লিখিত কথাসাছিত্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও উততয়ের মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে। উপন্যাস প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনার সহজ হৃক্ত, রোমাব্সএ 
কল্পনা, স্বপ্র এবং সৌন্দর্যের আধিক্য, মৌখিক লোক কথাসাহিত্যের বূপকথাকে 
যদ্দি রোমান্স এর আঙ্গিকগত পূর্ব রূপ বলা যায়, উপকথা ব্রতকথাকে উপন্যাসের 
পুর্বূপ বলা চলে। কিন্ত উনবিংশ শতাবী থেকেই ইংরেজী [০৮6] বা £:০56 
৮1০0101) অর্থে উপন্যাস শব্দটির ব্যবহার আরম্ভ হওয়ায় তখন থেকেই [২010187)06 
ও ০৮০! উভয় অর্থেই উপন্যাস কথাটি ব্যবহার হতে আরম্ভ করে। €উপন্তাস, 
শবটি ফেবাংলা সাহিত্যে 4২017810760 7816, অর্থেও ব্যবহাত হয়ে আসছে, 
/72181 15005 এর বাংলা অন্বাদ 'আবরবা উপন্তাস* শব্দ ব্যবহারে তা লক্ষ্য 
করা যায়। উপন্তাসেই হোক আর রোমাজই হোক সাহিত্যের আমল কথা হল 
জীবনসত্যের প্রকাশ । রূপকথার উদ্দাম, বন্ধনহীন কল্পনার লীলাবিহারের মধ্যে 
যেমন মাঝে মাঝে জীবন সত্যের আভাস ও ব্যগুনা ফুটে ওঠে বলে তা রূপকথা 
হয়েও সাহিত্যের মর্ধাদা পায়, তেমনি বোমান্সের মধ্যে এই রূপকথার কল্পনার 
উদ্দামতা, ও স্বপ্নের বন্ধনহীনতা কোন কোন ক্ষেত্রে থাকা সত্বেও জীবন সত্যের 
প্রতিভাসে তা আধুনিক কথাসাহিতোর অঙ্গীভূত হয়। রূপকথা! কল্পনাশ্রিত 
রোমান্টিক সৃষ্টি, তথাপি তা৷ সাহিত্য । কারণ তাতে জীবন সত্যের সীমাকে লঙ্ঘন 
করে কল্পনাকে বাধ প্রশয় সব সময় দেওয়া হয় না। ঠিক তেমনি বঙ্কিমচন্ত্র 
রমেশচন্দ্র ইত্যার্দি রোমান্স ও উপন্যাস রচয়িতাগণ অনেক সময় রূপকথার কল্পন। 
বিহারে ভেসে গেছেন বটে কিন্তু তার মধ্যে জীবন সত্যকে প্রতিভাত করে তাদের 
রচনাগুলিকে সত্যকারের শিল্প হষ্টিতে পরিণত করেছেন। “ছুর্গেশ নন্দিনী, 
রোমান্স হলেও এতে মানব প্রকৃতির পরিচয় অনেকটা হাস্কা! ও স্বপ্রবিষ্ট হলেও এর 
মধ্যে বাস্তব স্পর্শের অভাব নেই, তিলোত্ম! ও আয়েয! প্রেমে রূপকথার কল্পনার-_ 
স্বপ্ন ও সৌন্দর্যময় রোমান্সের একটু বাড়াবাড়ি থাকলেও বিমলা, আসমানি ও 
বিষ্ঞাদিগগজের চরিত্রে বাস্তব জীবনের দিকটা স্পষ্ই করে দেখানো হয়েছে। 
কতুলখার হত্যা, তিলোত্তমা অন্তরে প্রেমের উন্মেষ, আয়েষার আত্মবিসর্জন ও 
অর্তদ্বন্ব এ সমস্ত দৃশ্তগুলি মানবিক আবেগ বর্ণনায় জীবন সত্যকে উদ্ভাসিত 
করেছে। রূপকথার রোমান্জের উপাদান গ্রহণ কৰেও তাই ছুর্গেশ নন্দিনী সার্থক 
শিল্প স্থষ্টিতে পরিণত হয়েছে । 'কপাল কুগুলা'র আঙ্িকগত বৈশিষ্ট পরিপৃণ রোমান্স 
এবং রূপকথা! ধর্মী। কেবল তাই নয় অলৌকিকতা! বা 0195179601811510ই- 
কপাল কুগ্ুমার মুল পরিবেশটি তৈরী করেছে যার পিছনে আছে কাপালিক 
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(78810 0০101991 ) এর তান্ত্রিক ক্রিয়া! কলাপ যার সঙ্গে আদিম যাছু ক্রিয়ার 
সঙ্গভি লক্ষ্যণীয় । বহ্িমচন্দ্র একজন প্রকৃত সমাজ তত্ববিদের মত দেখিয়েছেন 
পরিবেশই মানুষের অস্তঃ প্রকৃতির এবং বাহ্‌ প্রকৃতির বৈশিষ্টা গুলিকে তৈরী করে। 
কপাল কুগুলার স্বভাব নিস্পৃহ ও ধর্ম মোহতিভূত চিত্তে যে প্রেমের রং ধরেনি তার 
কারণ এ কাপালিকের অতিপ্রাকৃত আবহাওয়ায় লালিত পালিত হওয়া। 
শরৎচন্দ্র “দেনা পাওনা” উপন্যাসের “যোড়ী মধ্যে ঠিক বিপরীত পরিণতি লক্ষ্য 
করা যায়, সেখানে প্রচলিত সমাজ জীবনে যে নারী প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল, 
চণ্তীমীর দেবীত্তবে তা গ্রাস করে নিতে পারেনি, তাই ষোড়শী আবার অলকায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো! । শ্রেষ্ঠ রোমান্স ও রূপকথার যে লক্ষণ অনিবার্ধ ঘটনা 
পরিণতির একমুখিতা ও নিগৃঢ় ভাবসঙ্গতি তা কপালকুগ্ুলার মধ্যে প্রকাশিত 
হয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পুর্বে 
কি ছিল এৰং পরে কি পাইলাম । তাহা! দুই কালের সন্ধি স্থলে দীড়াইয়া আমরা 
এক মৃহূর্তেই অন্থভব করিতে পারিলাম, কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই 
একাকার, সেই স্ুপ্ধি, কোথায় গেল সেই বিজয় বপস্ত, সেই গুলেবকাওলি, সেই 
বালক ভুলানো কথা! ? কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত 
সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য 1 বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলি তাই রূপকথার উপাদানে সমৃদ্ধ 
হলেও তা! শিল্পের সীমাকে অতিক্রান্ত করে সত্যকার উপন্যাস শিল্পের মর্যাদা লাভে 
ধন্য হয়েছে, তাই সেন রোমান্স বিরোধী বাস্তব সত্যকে প্রকাশ করতে যেয়ে 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার স্বর্ণলতা উপন্যাসটি রচনা! করে পরিচয় পত্রে 
বলেছিলেন £ ণ্ঢ।০01905 00 015856 51)07010 99111) 6806 01 11001) 1” 
এই 01১ বলতে তিনি জীবনসত্য বুঝেন নি, কারণ রোমান্দ এর মধ্যেও 
জীবনসত্য থাকে, তিনি আসলে জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তবসত্যকেই বৃঝিয়েছেন, 
প্রত্যক্ষ ঘটনার অবিকল বর্ণনা মাত্রই যেমন সাহিত্য নয়, তেমনি নীতিকথার মধ্যে 
যে সত্যই থাকুক তাও কাব্যসত্য নয়। তারকনাথের রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও 
বাস্তব জীবনের বর্ণনা! যতই নিধৃ'ত হোক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রেরে রোমান্সগুলির 
মধ্যে বূপকথার প্রভাব থাকলেও তা! জীবনসত্যকে ও জীবনোপলব্ধিকে সার্থকভাকে 
প্রকাশ করেছে। অতীত ও কল্পজগতের মানুষের মধ্যেও চিরকালীন মানুষের 
মানবিক অন্ুভূতিগুলির সন্ধান পাওয়া ঘায়। তাই রূপকথার মধ্যেও প্রেম" 
ভালবাসা, শেহ বাৎসলা, প্রতিহিংসা ষড়যন্ত্র সব কিছুরই সন্ধান মেলে । সেখানে 
রূপকথার রাঁজকন্তা ও তিলোত্মার মধ্যে কিংবা, ব্রতকথার এক দরিদ্র ্রাহ্মণীর সঙ্গে 
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ত্বর্ণগতার কোন পার্থক্য থাকে না। বঙ্কিমচন্জ্রের এখানেই কৃতিত্ব যে বাংলাদেশের 
রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথার নান] উপার্ধান এবং লোকসাহিত্যেক অন্তান্ত উপকরণে 
তার উপন্যাসগ্তলিকে সমৃদ্ধ করেও আধুনিক শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে সেগুলিকে 
রস্সীণ করেছেন। 

তৃতীয়ত; লোকজীবন ও লোক সমাজের নানা আচার-আচরণ, বিধি নিষেধ, 
বিশ্বান-অবিশ্বাস, বারব্রত, লোকগীতি, ছড়া, ইত্যার্দি নানা লৌকিক বিষয় ও 
উপাদানকে গ্রহণ করে বাংলা উপন্যাস তার বিষয় বস্তর দিক থেকে সমুন্ধ হয়েছে, 
এ ছাড়াও উপন্তাস রচনাটি যত সমৃদ্ধ হয়েছে, উপগ্তাসের বাস্তৰতা ও বাস্তব জীবন 
যত সমাজের অভ্যন্তরে এসে প্রবেশ করেছে ততই সেখানকার লোকায়ত মানুষও 
তার সংস্কার, বিশ্বাস, কিংবদন্তী, প্রবচন, উৎসব পর্ব-পার্ণগুলি প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত 
হয়ে বাঙলা উপন্তাসে লোকায়ত উপাদান ব্যাপকতর ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 
শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের উপন্াসগুলি তার সার্থক দৃষ্টাস্ত। কিভাবে আদিম ভূত 
ও আত্মার বিশ্বাপ, যাছুবিস্তা, ভাইনীতন্ত্র, বিশেষ বিশেষ লৌকিক অনুষ্ঠানাদি, 
আজও সমাজ দেহের অভ্যন্তরে কিভাবে বিশ্বাসের আকারে বর্তমান আছে তাও 
আজকের উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের কাছে অনুভূত হবে। কিভাবে একটি 
লৌকিক সংস্কার নারী চরিত্রের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে সক্রিয়ভাবে সমাজ দেহে 
বর্তমান তার পরিচয় আছে দেবীচৌধুরানী উপন্যাসের প্রষুস্ত চরিত্রের মধ্যে, 
শ্রীকান্ত উপন্তাসের অনদাদিদি চবিত্রের মধ্যে । এই লোকবিশ্বাপ ও আচার 
অনুষ্ঠানগুলি লৌকিক ধর্মের আচারের ও বিশ্বাসের সঙ্গে “বিশেষ ভাবে বৃক্ত। 
একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন ঃ ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান নিবিড়ভাবে মানুষের 
শরীর, রোগ ব্যাধি, জন্ম, শৈশব, কৈশোর ও যৌবন, মৃতু ও অস্তোর্ি ক্রিয়া, 
গৃহপালিত জীবজানোয়ার, পাখী, ঘর-বাড়ী, কৃষি, ধর্মীয় পবিব্রস্থান, পবিভ্রপৃস্তক, 
সবপ্লু, মানসজীবন, দৈনন্দিন কাজকর্ম, চলাফেরা, শোওয়-খাওয়া, ঘম জাগরণ, 
রানা"বান্না ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ ধর্মীয় 
বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেছে অনিশ্চয়তা দুর করার জন্ত। অচিন্ত পূর্ব ঘটন। 
মান্গষকে দেব-দেবী ও এঁশী শক্তির সন্ধান করতে বাধ্য করেছে। ধর্মের মাধ্যমেই 
এবং যাুবিষ্ভার সহায়তায়, প্রার্থনা, কোরবানী €বলিদদান ) ও অন্যান্য বনু 
ক্রিয়ানুষ্ঠানের সাহায্যে লোক সমাজ স্ববিশ্বামকে নিয়স্িত করতে চায়, এবং এই 
কাজটি সঘাঁধ! করতে ধেয়ে মাগ্ুষ অতীক্জিয় ও দেব-দেবীর অস্তিত্বকে পূর্বনির্ধারিত 
বিষয় হিসাবে মেনে নিয়েছে । এই অতীক্জিয় শক্তি দেব-দেবী, দৈত্য ও ভূত-প্রেত 


একব্রিশ 


হিসাবে প্রকাশ পায় এবং মান্ুষের কাজকর্ষকে প্রভাবিত করে। এসব দেব-দেবী, 
ভূত-প্রেত ও দৈত্যকে সন্ত্ট করতে গিয়ে, এবং স্ব-জীবনে মঙ্গল আনতে ও 
ছুবিপাক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মান্য একদল শক্তিধর ব্যক্তিকে মাধ্যম হিসেবে 
স্বীকার করে নিয়েছে । এরাই হুল লোক সমাজে পৃরোহছিত, শামান, গুণীন 
(/18219181) | এর! হুল মানব সমাজ ও অতীন্দ্রিয় শক্তির মধ্যে যোগাযোগকারী 
মাধ্যম । বাংলা উপন্যাপের অধিকাংশ ক্ষেত্র জুড়েই ছড়িয়ে আছে এই লৌকিক 
উপাদান--চরিত্র, বিষয়বস্ত ও বিশ্বাসের মধ্যে । 

এছাড়া! বাংলা উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে নান] লৌকিক ক্রিয়া (7২10021) 
ও উৎসবানুষ্ঠান (77950৮8] ) এর বিচিত্র বর্ণনা । পারিপাশ্বিক রচনা ও পরিবেশ 
স্য্রতে এবং চরিত্র স্থির পটভূম়িকা নির্মাণে এব ভূমিকা অসাধারণ। তারাশঙ্করের 
গণদেবতা' উপন্যাসটির মধ্যে নানা লোকায়ত পর্ব-পার্ণ, উৎসব, পুজানষ্ঠান 
উপন্যাসটির পটভূমিক! হিসাবে কাজ করায় উপন্যাসটির লোকায়ত মাহুষগুলি 
যেমন সজীব ও স্পষ্ট হয়েছে, ঠিক তেমনি উপন্যাসটির গঠনকার্ধে বাস্তবতা ও 
জীবনধর্মীতা অত্যন্ত প্রথর হয়েছে । ফলে উপন্যাসটি কালজয়ী হয়েছে । লৌকিক 
ক্রিয়ার সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায় ঘে। ধর্মায় বিধি বিধানকে কার্যকরী ভাবে 
সার্থকতায় ম্ডিত করাই ক্রিয়া । প্রার্থনা, স্তব-সঙ্গীত, নৃত্য নিবেদন, কোরবানী 
বলি প্রদান ইত্যাদি উৎসর্গ এবং দ্রান-খয়বাত-অতিথিসৎকার ইত্যাদি এর 
অস্তগত। অন্যদিকে অনুষ্ঠান (০9162301% ) বলতে অনেক ক্রিয়ার বা রিচুয়ালের 
যুগপৎ প্রয়োগ বোঝায়, বছরের বিশেষ সময়, গাজন, দুর্গাপুজা, ঈদ, বড়দিন 
পালিত হলে দেখা যায় সেখানে পর পর কতকগুলি ক্রিয়৷ পালিত হচ্ছে। 
ক্রিয়ানুষ্ঠানকে আমরা (71081 এবং ০61601009 ) এর একত্রিত রূপ বলতে 
পারি। জীবনের নানা আপদে-বিপদে, বিবাহে মৃত্যুকালে, নামকরণে যে ক্রিয়া 
গুলি হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত (170110881 ), কিন্তু ঘে সমস্ত বিপদাপদ 
একটি গোটা সমাজ, জনগোষ্ঠী বা একটা! দেশকে আক্রান্ত করে তখন সামাজিকভাবে 
ক্রিয়াহষ্ঠানের পালা শুরু হয়। অতি বৃটটি, বন্যা, অনাবুষ্টি, ছুতিক্ষ, মড়ক ও 
অন্যবিধ রোগ-ব্যধির প্রকোপ দেখা দিলে সমবেত ক্রিয়াহুষ্ঠান পালিত হুয়। 
উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সন্মিলিত শিকার, সমবেত মাছ ধরা ও ফসল তোলার 
সময়ে এধরনের ক্রিয়ানুষ্ঠান পালিত হয়। “হাস্থলীবাকের উপকথায়' ও 'গণদেবতা" 
বহু ক্ষেত্রেই এধরনের গোষ্ঠী উৎসব ও আহছুষ্ঠানিক ক্রিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। 
এ প্রসঙ্গে মেলিনো ওক্ির মতাষত খুবই গুরুত্ব পুর্ণ £ আদিম সংস্কৃতির অঙ্গীভূত 


বন্রিশ 


হয়ে আছে আদিম যাছুবিদ্া--এই যাছুবিষ্তার উপাদান মন্্। আচার অনুষ্ঠান 
ও বিধি নিষেধের মাধ্যমে বর্বর মানুষ ভাগ্য ও দৈব ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত ও জয় 
করতে চায়। যাতুবিষ্যা তখন সমৃদ্ধি লাভ করে, যখন মানুষ বিজ্ঞানের মাধ্যমে 
বিপদাপদকে জয় করতে পারে না। শিকারে, মাছ ধরায়, যৃদ্ধকালীন সময়ে, 
প্রেমের মৃহূর্তে, বৃষ্টি ও মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটলে যাছুবিষ্কা জাকালো হয়ে দেখা 
দেয়। তারাশঙ্করের “রাধা” উপন্যাসে যাতুবিষ্যা ডাইনীতন্ত্রের কথা যেমন বিস্তাবিত 
ভাবে উপস্থিত হয়েছে ঠিক তেমনি কপালকুগ্ুলা, পথের পাচালী, আরণ্যক প্রভৃতি 
উপন্যাসে এসব যাছুক্রিয়া, ভাইনীতঙ্ত্রেরে অন্যান্য লৌকিক আচার মূলক 
ক্রিয়ান্ষ্ঠানের বনু বর্ণনা উপস্থিত হয়েছে । অপর দিকে লোকসংস্কার ও লৌফিক 
বিশ্বাসের ফলে বাঙলা উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিশেষ করে নারী চরিক্রগুলি কিভাবে 
গঠিত হয়েছে তারও অসংখ্য উদ্দাহরণ উপস্থিত করা হয়েছে । প্রভাত 
মুখোপাধ্যায় এর 'রত্বদীপ উপন্যাসে দেখা যায় রূপকথার দৈব সংঘটনের মোটিফটি 
একটি নারীর জীবনের বেদনাময় সংঘাত ও ট্র্যাজেডীর করুণ পরিণতি সৃষ্টি করেছে। 
একটি জমিদার বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী সন্ত্যাস গ্রহণের পর পারিবারিক সমস্ত 
সম্পর্ক ছেদ করেছিলো! । পরে পিতা ও জৈষ্টব্রাতার মৃত্যু সংবাদ শুনে বাঁড়ি ফেরার 
পথে অকনম্মাৎ রেলগাড়িতে এক ক্ষুদ্র ষ্টেশনে তার মৃত্যু হয়। সেই ষ্টেশনের 
সহযোগী ষ্টেশন মাষ্টার রাখাল তট্টাচার্যের সঙ্গে এই জমিদীর পুত্র ভবেনের 
সাদৃশ্য ছিস। মৃত ভবেনের ভায়েবী পড়ে তার জীবন কাহিনী জেনে নেয়। এ 
সময় রেলের চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার পর ভবেন সেজে এ জমিদারী হস্তগত 
করার জন্যে ভবেনের গ্রামে আসে । জাল ভবেন সমস্ত পরীক্ষাতেই উত্তীণণ হল 
বটে কিন্ত ব্রন্ষচারিণী-বেশধারিণী, কঠোর ব্রত-সাধনে ব্রতী বৌর।ণীকে দেখে তার 
সন্বল্প বিচলিত হয় এবং সে তার অঙ্গ ম্পর্শ করার ছুঃসাহসকে মনে স্থান দিতে পারল 
না। স্থৃতরাং সেও এক ভ্রতের অছিলা করে বৌবাণীর সান্নিধ্য ত্যাগ করে চলতে 
থাকে। পরে সমস্ত প্রকাশিত হওয়ার পর এই নিদারুণ আঘাতে বৌরাণীর জীবনদীপ 
নির্বাপিত হ'ল-_তীকে চিতাশয্যায় শায়িত করার ময় দেখা গেল তার বিয়ের 
স্থৃতি চিহ্ন স্বরূপ বাসরে খেলার কড়িগুলি তার অঞ্চলে বাধা আছে। 
এই কাহিনীটিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় লোক সংস্কার এবং লৌকিক বিশ্বাস 
কিভাবে বাঙল! দেশের নর নারীর চগিত্রকে প্রভাবিত করে আছে। ভবেনের 
মৃত্যুর আকম্মিকতাও রাখালের চেহারার সারুশ্ত স্যপ্তির মধ্যে যেমন রূপকথার দৈৰ 
ও অলৌকিকতার মোটিফ বিস্তমান, ঠিক তেমনি ব্রতধারিণী বৌবাণীকে স্পর্শ না 


তেত্রিশ 


করা এবং বৌরাণী আঁচলে বিবাহ বাসরের কড়ি বাধার ঘটন! ছুটির মধো লৌকিক 

ংস্কার ও লোক বিশ্বাসে এর পরিচয়টি ফুটে উঠেছে । এইভাবে দেখলে দেখা 
যায় বাংলা! উপন্তাসের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তর দ্বিক থেকে লৌকিক উপাদানগুলি 
এসেছে কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষ ভাবে । কখনও আঙ্গিকগত ভাবে 
উপন্যাসের গঠনকে প্রভাবিত করেছে, কখনও বিষয়বস্ততে লৌককথার প্রভাব 
এসেছে, কখনও চরিত্র স্থগিতে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারে বিশেষভাবে সাহাযা 
করেছে, কখন পরিবেশ বচনায় লোক উৎসব, যাছু বিশ্বাস, লৌকাচারঘটিত 
ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে সাহাধ্য করেছে এবং বাংলা উপন্যাে 
লৌকিক উপাদানের প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। 

এবার বাংল! উপন্যাস সাহিত্যের স্থচনায় বাংলা গদ্য লাহিত্যের আদিযুগের লিখিত 
গল্প কথায় লোককথার প্রভাব কত কার্করী ছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করলে 
বাংলা উপন্যাসের পূর্ব রূপটি আমাদের স্পষ্ট হবে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনা 
করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কোথায় গেল সেই অধ্ধকার, সেই একাকার, 
সেই স্থধি, কোথায় গেল সেই বিজয় বসন্ত, সেই গুলেবকাওলি, সেই বালক 
ভুলানো কথা। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকে মনে হয় বঙ্কিমচজেের উপন্যাস 
রচনার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বিক্য় বসন্ত ও গুলেবকাওলির স্টায় দেশী ও বিদেশী 
রূপকথ] বাঙালী পাঠকের গল্প শোনার ওবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করতো। ১৮৫২ 
খৃষ্টাব্দে ফোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিজয় বসন্ত এর রূপকথাটি অবলম্বন করে 'কীত্তি বিলাপ" 
নাটকটি রচন| করেন। বরূপকথাকে নিধিশেষ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে ইনিই 
সর্বপ্রথম নাটকের মধ্যে লৌকসাহিত্যের উপাদীনকে আধুনিক সাহিত্যের বিষয়বন্ত 
রূপে গ্রহণ করেন । ১৮৭৭ খুষ্টাবে হরিনাথ মজুমদার বাঙল! দেশের এই ক্থপরিচিত 
রূপকথাটির একটি গছ উপাখ্যানের বূপ দেন। গুলেবক।গলি'র রূপকথা ধর্ম 
উপাখ্যানটি উনবিংশ শতকের গগ্য, নাটক ও কাব্য-_তিনরূপেই প্রচলিত ছিল। 
অনেকে মনে করেন মধ্য যুগে মুসলমানদের এদেশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আরবী 
ও পারসী ভাষার ভিতর দিয়ে এক শ্রেণীর রোমান্টিক কথা সাহিত্য 'আরব্য- 
উপন্তাসে'র মত এদেশে প্রচার লাভ করে। 'গুলেবকাওলি'র গল্পটি সেভাবেই 
এসে থাকবে। আবার অনেকে বলেন ১৭২২ খৃষ্টাবে ইজ্জত উল্লাহ নামক এক 
বাঙ্গালী মুসলমান কবিই এই গল্পটিকে বাংলা কাব্য থেকে পাব্রসী ভাষায় 
রূপান্তরিত করেন, মূল কাহিনীটি বাংল! ভাষায় এদেশেই রচিত । উনবিংশ শতকে 
এই কাহিনীটিরই ধারা অন্থসরণ করে বন কবি, নাট্যকার ও গছ্চ উপাখ্যান 


চৌত্রিশ 


রুচয়িত| কাব্য, নাটক ও গগ্ঠ উপাখ্যান রচন]| করেছিলেন । এর মধ্যে হিন্দ্ব ও 
মুসলমান সমাজের আচার ও বিশ্বাস যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি বাঙলা দেশের 
প্রচলিত রূপকথার মোটিফ ছোটবাণীর দুর্ভাগ্য দৈব, নিষেধ (78৮০০) হঠাৎ 
অন্ধত্ব, হঠাৎ চক্ষুম্মান হওয়া, দুপ্রাপ্য বকাওলি পৃশ্পের অলৌকিক ক্রিয়া, পরীরাজ্য 
ত্যাদি গুলি সমস্ত গল্পটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, অপর দিকে রূপকথায় যে শাশ্বত 
মানবিক বুত্তির কাশ ঘটে তা দ্বারাও এই উপন্াসটি সমৃদ্ধ হয়েছে । গল্পটি এই £ 
রাজার ছুটি রাণী। ছোটরাণী গর্ভবতী হলে জ্যোতিষ গণনা করে রাজাকে 
বললেন ষে এই পৃত্র মুখ নিরীক্ষণ করলে রাজা অন্ধ হয়ে যাবেন। ছোটরাণী পুত্র 
সন্তান প্রসব করতেই বাজা তাকে ও তার পুত্রকে অন্ত জায়গায় সবিয়ে দিলেন। 
বহুদিন পরে একদিন রাঁজ1 যখন পারিষদ বর্গের সঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন তখন এক 
অশ্বঝোহী যুবককে দেখে রাজা অন্ধ হয়ে গেলেন। রাজা বড়রাণীব পৃত্রদের 
জানালে তা তাকে হত্যা করার আদেশ প্রার্থনা করলো। রাজা ইতিপূর্বে 
ছোটরাণীর পুত্রের রূপপ্ুণ ও পাগ্ডডত্যের কথা শুনে ছিলেন তাই তিনি পৃজরদের 
নিরস্ত করলেন । ছোটরাণীর রাজার এই দেব বিড়দ্বনায় দুঃখিত হলেন। এদিকে 
রাজবৈছ্য বিধান দিলেন যে দুশ্রাপ্য বকাওলি ফুলের রস রাজার চোখে দিলে 
রাজার দি ফিরে পাবেন। ছোট রাজপুত্র ফুলের উদ্দেশ্টে যাত্রা শুরু করলো 
নৌকা যোগে । পথে পড়লো ফেরদৌসীরাজ্য। সেখানকার রাঁজকন্তার পণ যে 
তাকে পাণ] খেলায় হারাতে পারবে তাকে তিশি বিবাহ করবেন । বনু রাজপুত্র 
হেরে কারারদ্ধ হলেন। কিন্তু এই ছো'টরাজ পুত্র রাঁজকন্তাকে হারিয়ে তাকে 
বিয়ে করলো এবং বহু অনুসন্ধানের পর পরীরাজ্যে উপস্থিত হয়ে উদ্যানের গ্রধান 
প্রহরীর কন্ঠাকে বিয়ে করে এ পুষ্প সংগ্রহ করলেন এবং পরে পরীবাজ্যের কন্যার 
সঙ্গে তার বিধাহ হয়ে গেল এবং সেখানেই বসবাঁপ করতে লাঁগলেন। 
উপরোক্ত উপাখ্যানটিতে কেবলমাত্র বাঙল] দেশের রূপকথার সুপরিচিত 
মোটিফ গুলিই প্রকাশিত হয়নি, লেখক তার মধ্যে আর একটি নৃতন জিনিস যুক্ত 
করেছেন তা হচ্ছে পাত্র-পাত্রীদের নামকরণ । রূপকথার রাজা, বাজপুত্রের, 
রাজকন্যার কোন নাম থাকে না, সে চরিত্রগ্ুণি নিবিশেষ, দেশ কাল সীমার কোন 
'বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ নয়। তাই সেগুপি লঘৃতার মেঘের মত দেশ থেকে দেশাস্তরে 
ঘুরে বেড়াতে পাবে। শুধু তাই নয় হৃগ-সুগান্তরের সমাঙ্গ ও দেশ গত বিবর্তনের 
ও পরিবর্তনের মধ্যেও তারা টিকে থাকে-_এমনই লোককথার প্রাণ শক্তি 
(10811 )। এইবধপ কথাধর্মী উপাখ্যানটির বৈশিষ্ট্য হল যে এর মধ্য দিয়ে 


পয়ন্তিশ 


রূপকথা বাঙল] উপন্যাসের রূপে যে বূপাস্তরিত হচ্ছে তার আভাস পাওয়া যায়। 
এখানে লেখক প্রত্যেকটি চরিত্রের আলাদা আলাদা নামকরণ করেছেন--লিহিশেষ 
থেকে বিশেষে এনেছেন, স্থানীয় সীমায় বন্ধন ঘটিয়েছেন বাজ্যের নামকরণ এর 
মধ্য দিয়ে। পাজ্যের নাম 'শর্কন্তান*, রাজার নাম '৫জনল মলুক" রাণীর নাম বুয়েসা, 
বড়রাণীর ছুই পুত্রের নাম খমান ও খোমান, ছে'টবাণীর পুত্রের নাম তাঁজল. প্রথম 
যে নগরে পদার্পণ করলো! তার নাম ফেরদৌসী, পরীকগ্তার নাম 'বকাঁগুলি। 
এতাবে এর মধ্য দিয়েই বোঝা যায় লোককথার কাহিনী, চব্রিক্রগুলি কিভ'বে 
বাঙলা উপন্তাসের প্রাথমিক যুগে রূপান্তরিত হয়েছে । তাই একজন বিশেষজ্ঞের 
ভাষায় ঃ লোককথার মধ্যে চরিত্র এবং দেশকালের যে শিখিশেবত্ব আছে, 
তাহাদিগকেই আধুনিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, প্রতিষ্ঠার যুগে সবিশেষ পাত্রে রূপার়িত 
করিয়া লইয়াই আধুনিক উপন্যাসের সুচন] হইয়াছে । লোককথার রাজপৃত্রই 
আধুনিক কথা সাহিত্যের জগৎ সিংহ এবং লোককথার মধৃমালাই তিলোক্উম11+ 
(আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস, সং ১৩৭১, পৃঃ ৫১-৫২ 01 
১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তারাশঙ্কর তর্করত্ব অনুষ্দিত “কাদন্বরী, প্রকীশিত হয় । এটি বাণতট 
রচিত সংস্কৃত গদ্য কাব্য (10:959 [২010810৩ ) “কাদদ্বরী"র সংক্ষিপ্ত অন্বাদ। 
এই গ্রন্থটি রূপকথা ধর্মী এবং এর মধ্য দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের যে সব উপাখ্যান 
বা গল্প কাহিনী এতদ্দিন বাঙালী পাঠকের কাছে অলন্ধ ছিল, তা অত্যন্ত নিকটবর্তী 
হয়ে গেলো । এই পথ অনুলরণ করে ১৮৬৩তে 'পারিজাত কুসুম” নামক একটি 
গছ রোমান্স প্রকাশিত হয়। এর উপাখ্যানটিও ববপকথাবর্মী | 

মধ্য যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে এক শ্রেণীর কথাসাহিত্য বিশেষ করে সুসলমান 
সমাজে প্রচলিত ছিল। এই বথা সাহিত্যের মোটামুটি ছুটি ধারা ছিল, একটি 
মুপলমান ধর্মের ইতিবৃত্ত অবলদ্ধন করে রচিত, অপরটি গ্রধ/নতু লৌকিক 
প্রণয়োপাখ্যান, এর সঙ্গে কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কোন মতবাদের যোগ ছিল না। 
এই লৌকিক প্রণয়োপাখ্যানগুলিকে অপর ছুটি ভাগে ভাগ করা যায় ₹ প্রথমতঃ 
আরবী-পারসী হিন্দী সাহিত্যের বাংলায় অনুবাদ, দ্বিতীয়তঃ বাংলায় প্রচলিত 
কাহিনীগুলির ইসলামী কৃত রূপ। আরব্যাপারস্তোপন্যাসেধ এবং হিন্দীর সাহিত্যের 
নানা কাহিনী বাংলায় অনুদিত হয়ে বাংলার কথাসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিলো, ঠিক 
তেমনি বাংলার রূপকথাগুলির মধ্যে মুললমান নায়কনায়িকার নাম সংযোজ্না করে 
আরবী-পারসী শবের বহুল প্রয়োগ ঘটিয়ে আর একটি নবতর লৌকিক ব্বপকথার 
কাহিনীর সৃষ্টি হচ্ছিলো । মধ্যব্বগ থেকে উদ্ভূত হয়ে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ঘে 


ছত্রিশ 


সব মৃসলিম প্রণয়োপাখ্যান প্রচপিত হয়ে আসছিলো! তার মধ্যে 'হাতিমতাঈ” 
'লাইল] মজঙ্” 'শিরীফরহাদ" 'ইউম্থফ ভৃলেখা” ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
কিন্ত মঙ্গনকাব্যের কাহিনীগুলি সংস্কৃত পুরাণ মহাকাব্য থেকে জন্ম লাভ করে 
বাঙালী জাতীয় জীবন রসে জারিত হয়ে গেছলো।, এই বিদেশী রূপকথাগুলি কিন্ত 
স্বতগ্রভাবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলো বলে বাংলার জাতীয় জীবনের সঙ্গে 
তা মিশে যায় শি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এ আরবা পারুস্ত রূপকথা, বাংলার 
প্রচপিত রূপকথা ও সংস্কৃত উপাখ্যান গুপির সংমিশ্রণে একটি নুতন শ্রেণীর লেইকিক 
কথাসাহিত্যও নয়, অথচ উপন্তাসও নয় একটি নব্যকথাসাহিত্যের স্যর হচ্ছিলো। 
১৮৫৩ খৃইাবে খোদকার শামসুদ্দিন মুহমুদ্দ সিদ্দিকী “ভাব-লাভ নামে একটি গ্রন্থ 
রচনা] করেন। এই গ্রন্থের কাহিনীটি বিশ্লেষণ করলে দেখ। যায় আরব্য উপন্যাসের 
কাহিনী এবং বাংলার লৌকিক রূপকথা মধুমালার কাহিনীর সংমিশ্রণে এটি রচিত 
হয়েছে। এর মধ্যে বেতাল পঞ্চবিংশতি, এবং “বত্রিশ পুতুলের কাহিনীর প্রভাব 
ও লক্ষ্য করা যায়। 

স্থতরাং একথ!| নিসন্দেহেই বল! যেতে পারে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের 
স্থচনায় যে কেবলমাত্র পাশ্চান্তা কথাসাহিত্যের প্রভাব সক্রিয় ছিল তা নয়। বাংল! 
উপন্যাসের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধ।রাকে পর্যালোচনা করলে দেখ! যায় যে তিনটি 
স্বতঙ্ক ধারা কেবলমাত্র হচনার হুগে বাংলা উপন্যালকে প্রভাবিত করে নি পরবর্তী 
বগের বাংলা উপন্যাসের গতিকে নিয়গ্ত্রিত করেছে নানা ভাবে। যথা : প্রথমতঃ 
পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যের অন্গদরণের ধারা, দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত, পালি ইত্যাদি 
ক্লযাপিক্যাল ভাষ! ও সাহিত্যের কথা ও আধখ্যায়কার ধাঁরা। তৃতীয়তঃ বাংলা 
দেশের প্রচলিত লৌকিক কথাসাহিত্যের ধারা। এর সঙ্গে আরও একটি ধারা 
সংযুক্ত করা যেতৈ পারে সেটি হচ্ছে আরবা-পারস্ত উপন্যালের রোমান্টিক 
প্রণয়োপাখ্যানের ধারা । তাই কেবল পাঁশ্চান্ত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যই নয় দেশী ও 
বিদেশ লোককথার ধারাও বাঙলা উপন্যাসের স্থুচনার যুগে ভার মানস গঠনে, 
রোমান্স হুষ্টির ভিত্তি মূলে অধিকতর ভাবে জল সিঞ্চন করেছে । পরবর্তী অধ্যায়- 
গুলিতে দেখা যাবে আঙ্গিক ও বিষয়বন্ক গত তাবে বাংলা উপন্যাস কিভাবে 
লৌকিক উপাদান গুপিকে আত্মসাৎ করে নিজেকে সংবন্ধিত করেছে । 


প্রথম অধ্যায় 
লোক এঁতিহ্া, লোকশ্রুতি ও আধুনিক সাহিত্য 


॥ এক ॥ 


70111015 কথাটির অভিধাঁনিক অর্থ দিতে গিয়ে তাত্বিক পত্তিত বলেছেন 
€ঘ)০ 02010101095 019101015, 2100 09119 01 (11০ 70901015 85 01৩ 
800921 10 10017-]1661819 19193, 90165 800 921705. 11176 08510 
16701101291 01 11110 0011010165 15 (120 10 05 018010101791, 
10915 ০811616, 21] (72119001650 0110081119 (1:01001) 100911015 
৪110 08060০180০1 0121. 6/ (০ 701100907৪2” ১ অর্থাৎ লোক- 
সাহিত্য হচ্ছে জনমানসের এতিহা, সামাজিক রীতিনীতি ও বিশ্বানের এমন সব রূপ 
যা গল্পে গানে, কথায় এবং 'প্রবাদে আত্মপ্রকাশ করে। লোক সাহিত্যের তাই 
নিয়তম প্রয়োজন হচ্ছে এর এতিহা, স্বতংস্ফততঁতা, যা যত না বেশি পিখিত তার 
চেয়ে অনেক বেশি জনমানসের স্মরণগত। 00089 38153 বলেছেন-- 
চ09111076 ০0101011595 (8.৫1610281 ০1920101075 06 7050910195 [71910710155 
270 ০01৬1112790. 111555 215 ৪০1015%০0 0৮ 03100 50101049 20৫ 01:05 
171 176010 001] 200 [1059১ ৪00 11701005 91509 (0110 09119 01 
3811091561010105 ০013601)3 81010 [091001107500995, 48107095 2100 [19528 
অর্থাৎ লোকশ্রতি হচ্ছে আদিম ও সভ্য মানবগোষীর এঁতিহাগত হ্ষ্টর 
ধারক, ছন্দোবদ্ধ শর্ষে এবং গছ্যে, লোকবিশ্ব(স, কুপংস্কার বীতিনীতি, 
নৃত্যগীতাদি-এর অন্তভুক্ত থাকে। এছাড়াও তিনি বলেছেন, 70111016 
13 1091 2 5016109 ৪9০00 2 70110) 00৮ (০ 18010101791 
(01 3016006 5 6017 [০996৮ অর্থাৎ লোকশ্রুতি কেবলমাত্র একটি 
প্রাকতজনের বিজ্ঞান নয়, বরং লোকশ্রতি এতিহ্ান্ুষায়ী লোকবিজ্ঞজন এবং 
লোককাব্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে লোকপাহিত্যর অন্তরালে লোকএঁতিহের একটি 
্বতোৎসারিত ধার] প্রবাহিত হয়ে চলেছে যাকে বলা চলে লো!কসংস্কৃতির 
প্রাণরপ। এই প্রাণরসটির নাম দেওয়া যেতে পারে লোকএঁতিহা বা চ০1 
(5010100 1 এখন এই লোকএঁভিহর স্বপূপটি কি তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 

ংলাদেশের এঁতিহ্থা সম্পর্কে একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে ন্মরণীয়। “বস্তত, বাঙালীর 


২ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


ধর্মকর্মের গোঁড়াকাঁর ইতিহাস হইতেছে রাঁঢ়-পুগ্ -বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির 
অসংখ্য জন ও কোমের, এক কথায় বাংলার অদ্দিবাসিদেরই পৃজ1,আচাঁর, অনুষ্ঠান, 
তয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস ৩। 

11810101) কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আধৃনিকতম প্রীজ্ঞ 1. ৪-151191 
এক জায়গায় বলেছেন) [18010109715 1706 90161 0 9৮০1) [01110291115 
019 10911 691181109 01 0916510 009ঠ709610 91195, 0199০ ৮611919 
19৬2 ০0716 60 18106 11017 11515 টা 11) 00০0০901752 ০0 0119 
[01170980101 01 (1901010 1). 

অর্থাৎ এঁত্হি পরিপূর্ণভাবে অথবা প্রথামকভাঁবে কতকগুলির কুসংস্কারাচ্চ 
বিশ্বাসের প্রতিপাপক নয়। এই বিশ্বাস পুর্ণতা প্রার্থ হয়েছে, এঁতিহাগঠনের মধ্য 
দিয়ে। এ প্রসঙ্গে তিশি আরও বলেছেন_-%178৮ 1 705217 09 08010101) 
1701695 &11 01959 18016041 8০010175) 11801052170 005001075 1010) 
(119 10950 51101908170 16116109005 11065 10 0107 0017%61)0101791 ৬৪ 
01 61920116 2. 911210001 ৮1101) 16101959110 6০ 0109090 101051)10 ০1 
(106 581))9 19601919 11%1110 117) 005 581709 [01906 10 110%01593 ৪ 909০9. 
0921 ৬/1)101. ০27 09 08119] “2৮০০. এতিহা বলতে 7211091 বোঝাতে 
চেয়েছেন যে অভ্যাসগত কাধাবণী, ব্যবহার এবং রীতিনীতির এক ধর্মীয় 
সমন্বয়, যা 8৪০০০ নামক এক বিশেষ শবে পরিণত । 

এই €180101017 বা এতিহ্ের মধ্যেই মানুষ লালিত পালিত ও সংবর্ধিত। 
মাছ যেমন জল ছাড়া বাচেনা, ঠিক তেমনি মানুষের এঁতিহ্-বহিভূত অস্তিত্ 
অকল্পনীয় । যৃগহগান্তরের আচার ব্যবহার রীতিনীতি ভাললাগ! মন্দলাগার 
সমন্বয়েই এতিহ্থসংগঠিত । এই এতিহ্বের আমর! ছুটি বূপ কল্পন! করতে পারি। 
প্রথমতঃ লৌকিক রূপ, দ্বিতীয়তঃ সাংস্কৃতিক বা শাস্ত্রীয় রূপ। প্রথমটিকে 
আমরা যদ্দি বলি গ্রাম্য বা লোকায়ত রূপ, দ্বিতীয়টিকে বলবো উচ্চতর 
রূপ। প্রথম রূপটি 0781 15৫1007 বা মৌখিক এতিহ ) যা লৌকিক 
এতিহারূপেও স্থপরিচিত । এই ০1৪81 08160107-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 12) 
৬ 2518118 বলেছেন--0181 080101005 ০0151509০01 81] ৮০181 
(55010000195 13101. 815 16]90166] 90966106106--0091 195) 10101 
119৬5 06128 (21051910090 2ি01) 016 1781501 10 0109 800101761 
€1)0081) 0১০ 11901010 ০1 19159886,৬ অর্থাৎ সমস্ত মৌখিক উৎসই লৌকিক 


লোক এতিহ্য, লোকশ্রুতি ও আধুনিক সাহিত্য ও 


এঁভিহ্‌ নয়। কেবলমাত্র যেগুলি মৌখিকভাবে বিবৃত যা একব্যক্তি থেকে অন্ত 
ব্যক্তিতে কেবলমাত্র ভাষার মাধ্যমে বিবতিত হয় । 
গুহারুগের মানুষ যখন অবোধ্য দুর্বোধ্য ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করতো তখন 
সেই আদিমতম আনন্দের উচ্ছ্বাসটিকে আমরা মান্ষের আদিম অনুভূতির 
প্রকাশ বলতে পারি। তারপর সভ্যতার অগ্রসরে কুষিজীবী মানুষ যখন করের 
অতিরিক্ত অফুরন্ত সময় পেয়েছে সে আমোদে, আনন্দে মুখরিত হয়ে তাদের 
অতিরিক্ত সময়কে অতিবাহিত করেছে । এরপর সমাজের অগ্রসবণের পথে নানা 
আচার বিচার বীতিনীতি ও কর্মপদ্ধতি এপেছে। জটিল হয়েছে সমাজ দেহের 
অভ্যন্তব, কিন্তু সমাজের সমষ্টিগত আনন্দ সেখানে বাধা পায়নি বরং উৎসাহের 
সঙ্গে সে রচনা করে চলেছে গান, ছড়া, ব্রতকথা রূপকথা, উপকথা । দিগন্ক 
বিস্তৃত নদীর তরক্সিত জলপথে নৌকা বাইতে বাইতে মাঝি গেয়ে ওঠে 
মন ন। ঘেনে দিয়না নয়ন করিগে৷ মানা 
নয়ন দ্িলে যাবে জন্মের মতন যে 
আরতো তারে পাঁবিনা । 
কিংবা, মা খোকাকে ঘৃম পাড়াতে পাড়াতে__ 
চাদ দোলে স্য্য দোলে দোলে নদীর জল 
দোলে আমার গোপাল মনি দে দোল দে দোল। 
কিংবা, বাংলাদেশের কুমারী ভাদ্রমাসের বাদলের ধাবায় গেয়ে ওঠে £ 
মাথা ঘন্তে রইলাম বস্তে 
আর আমাদের কে আছে 
মা রইল তেপাস্তরে 
প্রাণ জুড়াইব কার কাছে? 
এইভাবে লোকায়ত জীবন আর তার এতিহা শ্হজন করে নিয়েছে তার 
আনন্দ বেদনাকে গানে, ছড়ায়, ব্রতকথায়। মানুষ আরও অগ্রসর হয়েছে চিন্তায় 
কর্ষে ও ধর্ষে। সে আরও আধুনিক হবার দিকে পা বাড়িয়েছে । তার সাহিতা- 
শআ্োত লোকায়ত জীবন থেকে বাক নিয়ে আধুনিক জীবনের বিভিরস্তরে প্রবেশ 
করেছে। কিন্ত এই আধুনিকতার শ্তক লোক এঁতিহকে বা লোকায়ত 
জীবনদর্শনকে অস্বীকার করে নয়, বরং স্বীকার করে । 
লোকসাহিত্য জনমানসের স্ষটি, ব্যক্তির সতত! যেখানে প্রায় বিদৃপ্তির পথে, 
সেখানে সমষ্টির মনের অন্তরালে থেকে আনন্দ ঝরনা উচ্ছৃপিত হয়ে সমাজদেহের 


্ ংল1 উপন্যাসে জৌকিক উপাদান 


অভ্যন্তরে বয়ে চলেছে । সেখানেই এর যথার্থ স্বান। সেখানে সমাজদেহ সংযত, 
সংহত, দেশ কালের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন, লোকসাহিত্য সেই সমাজ মনেরই সৃষ্টি, 
অপরদিকে আধুনিক সাহিত্য ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টি । ব্যক্তির সত্তা যেখানে গ্রাকট 
যেখানে ব্যক্তি মনের ম্বতঃম্কংর্ত আনন্দ বেদনার ঝরনাধারা বয়ে চলেছে সেখানেই 
আধৃনিক সাহিত্যর যথার্থ স্থান। |কস্ত তথাপি লোক এঁতিহ্য এবং উচ্চতর 
এভিস্থকে যেমন পৃথক করা যায় না একে অপরের সঙ্গে সংযৃক্ত, ঠিক তেমনি 
লোকসাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্য পরস্পর পরম্পরের প্রতি নির্ভরশীল । এই 
প্রসঙ্গে কয়েকটি যুক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 

(১) 4৬, ৯, 2501100958র মতে 17011010915 189 ৬৩াড ৫9০] 
19965 2100 109 090৩5 216 9৬610195900 9৬61 2100106 [0010195 1189. 
108৬০ 19801)90 ৪. 10181) 51866 01 ০010016৭-_অর্থাৎ লোকশ্রতির একটি 
গভীর মূল বা উত্স আছে এবং এর চিহ্ন উচ্চতর কৃষ্টিসম্পন্ন জনমানসের 
অধোও বর্তমান । 

(২) এনা ৪060281 6506115006, 170%/25%91 101100165 ৪170 016 
11051815 080101011 020 1701 06 59198196901 2116101)0 ০0101)911- 
[101109) 606৮ 215 100000911 1001101070121 21010 (176 01511101101) 
০০৮/০০% 6011 116612016 2100 816 11001211162 09001065 01076 ০01 
0০৪76০,৮ অর্থাৎ প্ররূতপক্ষে লোকশ্রুতি এবং সাহিত্য এতিহ্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয় 
বরং তারা পারস্পরিক প্রভাব সংযুক্ত । তাই লোকসাহিত্য এবং উচ্চতর 
সাহিত্যের পার্থক্য কেবলমাত্র পরিমাণগত। 

(৩) “4৯১10 11665180015 00661) 2010101011255 (1061095 01 
0110019, 0508119 10)001117)9 (1910) 60 5010 0106117106৬ 50018] 
11110101161), 1৬10956 01 (105 ৮/০91105 6182551 ড/110615 1185 11)- 
০0170018660 9017)6 11)617)69 11010 101101019 11000 (10611 %/০11৯ অর্থাৎ 
উচ্চতর সাহিত্য প্রায়শই লোকপাহিত্য থেকে বিষয়বন্থা আহরণ করে এবং 
স্থবিধামত সামাজিক পরিবেশে পরিশুদ্ধ করে নেয়। পৃথিবীর মহত্তম লেখকবৃন্দ 
তীর্দের অনেক বিষয়বস্ত লোকশ্রতি থেকে আহরণ করেছেন। 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে লোক এঁতিহা এবং লোকসাহিত্য উচ্চতর পাহিত্য এবং 
উচ্চতর সংস্কৃতি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
একটি উক্তি ল্মরণযোগ্য £_ 


লোক এতিহা, লোকশ্রুতি ও আধুনিক সাহিত্য ৫ 


“গাছের শিকড়ট৷ ঘেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভ।গ আকাশের 
দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যর নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির 
মধ্যে অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়] ঢাক থাকে১০। এ প্রপঙ্গে তিনি আবও 
বলেন যে, নিম্নশাহিত্য এবং উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে একটি ভিতরকার যোগ আছে । 
যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল ফল ভালপালার সঙ্গে মাটির 
নীচেকার শিকড়গুলোর তুলনা হয়না--তধ্‌ তত্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশা ও 
সম্বন্ধ কিছুতেই ঘৃচিবার নহে [ গ্রাম্য সাহিত্য] 

একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের অভিমত ঃ ধর্মীয় উচ্চার্গ জনপ্রিয় নাট্য সঙ্গীত 
উৎসবের গান সকলেরই উৎস লোকসঙ্গীত । 

(লৌকিক ও রাগসঙ্গীতের উৎস সন্ধানে ডঃ শ্রীরুষনারায়ণ রতন ঝংকার | পৃ:৫৭ ] 


॥ ছুই ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর [চস্তা জাগরণ ও বাংলা সাহিত্যের বিরাট বিপ্লব 
আধুনিক এঁতিহাপিকের নিকট উনবিংশ শতাব্দীর রেনের্সাস বা নব্জাগরণরূপে 
পার্চিত। এঁতিহাপিকের মতে-_00 231 00000 1757) 00০ 1010019 226 
০ 170018. 9009৫ 204 1)61 [100611) 9৮6 09%০17১ ষোড়শ শতাব্দীর শেষের 
দিকে বাংলাধেশে মুঘল শাসন স্থপ্রতিষ্িত হওয়ার পর মৃঘল সম্রাটের সাম্রাজ্য- 
শক্তির অমোঘ প্রতাপ বাংলার পাঠান আমলের সমস্ত শক্তিকে স্বদঢ় শাসন ও 
শোষনের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং ধীরে ধীরে গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতি নাগরিক 
জীবনাদর্শের কবলে পড়ে ম্নান হতে আরম্ত করে। সামস্তগণ যে মধ্যযুগীয় বাংলার 
স্কৃতির বাহক ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তা হতধল হয়ে পড়লো । 
পুরাতন জমিদারের স্থলে যারা ক্ষমতার অধিকার পেলো, তারা শিক্ষা সংস্কৃতির ধার 
ধারতো না। পরবর্তীকালে কবিগান, আখড়াই প্রভৃতি নিম্নকুচির সংস্কৃতির 
এরাই ছিপেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন_-*বাংপার প্রাচীন 
কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যর মাঝখানে কবিওয়ালার গান। তাই 
রবীন্দ্রনাথ একে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষণস্থায়ী গোধূলি আকাশের অপ্রত্যাশিত পতঙ্গের 
আগমনের মতো৷ কল্পনা করেছেন এবং বলেছেন, কবিওয়ালাদের গানে, 


সাহিত্যরসের হৃষ্টি অপেক্ষা খানিক উত্তেজনা উদ্দ্রেকেই প্রধান লক্ষ্য ।' 
| লোকসাহিতা/পৃঃ ৫২ ] 


৬ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


তারপর ক্লাইভ, হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিস ও ওয়েলেসলির শাসন শোষণে অর্ধশতাবীর 
মধ্যে বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অভূতপৃৰ পরিবর্তন শুরু হলো । 
বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি থেকে মধ্যপুগ অপন্থত হলো। ইউরোপের উদ্দাম 
চঞ্চলতা আমাদের অবরুদ্ধ ছারে প্রবল আঘাত হানলো। এই আধুনিকতার 
অর্থ হলো! ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদ মানবতাবাদ জ্ঞানস্পৃহা, সংস্কার মুক্তির আকাঙ্া, 
বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদ, সমাজতস্ত্রবাদ, জাতীয়তাবোধ ও নাবীমৃক্তির আকাজ্ষ]। 
জীবন ও সাহিত্যের এই পরিবর্তন বাঙালিকে ও বাংলাসাহিত্যকে আধুনিক করে 
তুললো । এবং এই আধুনিকতার প্রাগুষার কবি ঈশ্বর গুপ্ত । বাংলাসাহিত্যের 
প্রখ্যাত ইতিহাসকার ডঃ সুকুমার সেনের মতে £ “ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) 
বাংল! সাহিত্যের প্রাচীন ও নবীন ছুই ষৃগের মধ্যে সেতুসংযোগ করিলেন১১। 
প্রায় শিক্ষিত হয়েও আধুনিক জীবনের ভাবধারা সগ্ধন্ধে সচেতন থাক, কবিতায় 
পৃরাতন পন্থী হয়েও বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা, স্বার্দিশিক মনৌভাব ও রঙলব্যন্সের 
তীক্ষতা স্ষ্ট্ি বা নতুন ও পৃরাতনের যুগপৎ প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া তার 
কবি প্রতিভার মানিক প্রবণতার একট] বড় বৈশিষ্ট্য১২। ঈশ্বর গুপ্রের মধ্যে 
আবুনিকতার স্বাক্ষর থাকলেও লৌকিক জীবনের নানা চিহ্ন তার কাব্যে স্পষ্ট 
বিগ্মান। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাই বলা চলে £ যাহ! আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার 
কবি। তিনি এই বাংলা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা শহবের কবি, তিনি 
বাংলার গ্রাম্য দেশের কবি। 

উনবিংশ শতকের আধুনিকতায় পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত প্রভাব থাকলেও একটি 
লৌকিক এঁতিহ্ের প্রভাব আছে এ যুগের আধুনিক সাহিত্যের স্তরে স্তরে । 
সমালোচক মোহিতলালের ভাষায়, পশ্চিমের প্রবল প্রভাব শিক্ষা-দীক্ষা, কচি ও 
আশা বিশ্বাস-যাহাকে একেবারে জয় করিয়! পাইয়াছিল, তাহারই মধ্যে 
বাঙ্গালীর বাঙালীতম প্রাণ, সেই পাশ্চাত্য প্রভাবের পীড়নেই ভিতরে ভিতরে 
গ্রমরিয়া উঠিল...সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া মন্ত্যত্ব হারাইয়া, নারীর যে প্রেম ও 
স্নেহের আত্মত্যাগ যে এখনও প্রাণে প্রাণে অনুভব করে, এবং করে বলিয়াই 
এখনও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, সেই অনুভূতি মেঘনাদ বধের কবির বাঙ্গালীত্ব 
অটুট রাখিয়াছে। বাজালীর গৃহ সংস্কারের সেই পৃণ্যদীপ্চি মধূন্দনের হাদয়ে 
তাহার মায়ের সেই স্সেহ অকুলতায় অশান্ত স্তি তীহাকে বিধর্ম হইতে রক্ষা 
করিল ।১৩ এমনি করেই শুরু হয়েছিলো আধুনিক বাঙল! সাহিত্যের ভিত পত্তন । 
বাইরের প্রচণ্ড প্রভাবে ভিতরের প্রাণ বস্ত আলোড়িত হয়েছিল। এ আলোড়নের 


লোক এঁতিহ্য, লোকশ্রুতি ও আধুনিক সাহিত্য ৭ 


প্রয়োজন ছিলো, কারণ এতে বাঙালীর সত্যকার প্রাণবস্তই জাগ্রত হয়ে 
উঠেছিলো । তাই মধৃন্থ্দন আধূনিক মহাকাব্য রচনায় আয়োজনের ত্রুটি 
রাখেননি । দত ভাষা, ঘটনা, কাহিনী, হোমার-মিল্টনের ভঙ্গি, দাস্তে- 
ভাজিলের কল্পনা এবং সর্বোপরি বিদেশী কাব্যের প্রাণবন্ত, এমনকি বাকা- 
ঝঙ্কার পর্যস্ত আত্মপাৎ করবার প্রতিভা সবই ছিলো । সমালোচকের ভাষায় 
“কিন্ত কবি সত্যকার কবি বলিয়া, স্থষ্টি বহস্তের অমোঘ নিয়মের বশবর্তী হইয়া 
যাহ! রচনা করিলেন তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙ্গালী জীবনের গীতিকাব্য ।১* 
স্বতরাং একথা নিঃসন্দেহে বল! যেতে পাবে উনবিংশ শতকের আধুনিকতা য় বাইরে 
অনেক পরিবর্তন হলেও আভ্যন্তরীণ জীবনে নিছক দেশীয় ভাবধারা একেবারে 
অপস্থত হয়নি । আধুনিকতাঁব অগ্রদূত মধুন্থদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে, ব্রজাজন। 
গীতিকবিতায় ও চতুর্দশপদ গীতিকবিতায় তার পরিচয় আছে। পরবর্তীুগে 
রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে অত্যাধৃননক কাব ও ওপন্যাপিক নট্যকারদের মধ্য দিয়ে 
একটি দেশীয় লৌকিক 'ঈতিহার ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং অজন্ঞ 
লৌকিক উপাদ।ন সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে, তার বহু নিদর্শন পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে 
উপস্থিত কর] হয়েছে। 

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও অনুবপ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দ ও বড় চত্তীদ।সের “শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে কুষ্ণলীলার আদিনাট্য রূপের সন্ধান 
পাওয়া! যাঁয়। এই কাব্যপগ্তলির গান ও সংলাপ থেকে পরবর্তী কালের যাত্রা 
গানের যে প্রেরণ এসেছিলো তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রুষ্জলীল। বিষয়ক 
ঝুমুর ও ধামালীগানেও লৌকিক নৃতাগীতের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। পরবর্তী 
বুগের আধুনিক নাটকেও এই শ্রীরুষ্ণ কীর্তনের গীতিবাহুপ্য বা ধার] অন্ন্থত 
হয়েছে । আধুনিক নাট্যকার মনোমোহন বস্থ থেকে শুরু করে গিরিশচন্দ্র পর্ধ্ত 
নাটকে যে গীতিপ্রাধান্য তার পিছনে আছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বাঙলা কৃষ্ণযান্তরা ও 
পৌরাণিক যাত্রার প্রভাব। এ ছাড়াও আধুনিক নাটাধাবায় আছে লৌকিক 
নাট্যরীতি ঝুমুর, পাঁচালী, কবিগান, তরজা, যাত্রা প্রভৃতির অনুসরণ, ভঃ 
স্থকুমার সেনের মতে £ *মনোমোহন যখন নাটক রচনায় হাত দিলেন তখন 
স্বভাবতই পুর্বতন যাল্রা পাচালীর রীতি তীহার নাট্য রচনাকে প্রভাবিত করিল । 
প্রকৃতপক্ষে মনোমোহনের নাটকগুলি পুর্বেকার নাট্যগীতির সঙ্গে অধূনাঁতন সংন্কত- 
ইংবেজী পদ্ধতির নাটকের যোগধ্যাসন করিয়া বাংল! নাটকের মোড় ফিরাইয়! 
দিল। মনোমোহনের পৌরাণিক নাটকে পুরাতন যাক! পাচালীর কারুণ্য ও তক্তি 


৮ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


ভাব নুতন করিয়! দেখ! দিল। এই ভাব গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিতে বিকশিত 
ও পরিণত রূপ পাইয়াছে।”১৬ বাংলা দেশের আধুনিক নাটকের এ লৌকিক 
এঁতিহৃ হচ্ছে যাত্রা পাঁচালী কবিগান তরজ।! ঝুমুর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ কথ! কিছুতেই 
অস্বীকার করা যায় না। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই যে আধুনিক 
নাটাধারার স্থষ্টি হয়েছিল তাকে মোটামুটিভাবে গীতাভিনয় নাম দেওয়া যেতে 
পারে। নাট্যপাহিত্যের ইতিহাসকারের মন্তব্য ; “ইহা! প্রাচীন কষ্তযাত্রা কিংবা 
নুতন যাত্রার অবশ্তন্ভাবী পরিণতিরূপে আবির্ভূত হইল না, বরং প্রাচীন যাত্রা ও 
হুতন যাত্রা উভয়েরই ভিত্তির উপর ইংরেজী আদর্শে রচিত বাংল! নাটকগুলির 
প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে সৃষ্ট হইল ।-.-ইহার সঙ্গে ভিতর ও বাহিবের দিক হইতে 
দেশীয় প্রাচীন ও নুতন যাত্রার যোগ ছিল বলিয়া ইহা এক দিক দিয়] দেশীয় রস-_ 
সংস্কারের অনুগামী হইয়াছিল। তেমনি অন্য দিক দিয়া যাহার! যুগ প্রভাব 
বশতঃ নৃতন রসের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাদের রস পিপাসা 
চরিতার্থ করিতেও সক্ষম হইয়া উঠিয়াছিল।”১* আধুনিক নাট্য সাহিত্যের 
নাটকগুলির আঙ্গিক আলোচন] করলে দেখা যায় যে যাত্রা থেকে গীত ও ছড়া, 
পাচালী ও কবিগান থেকে কিছু কিছু সংলাপ পাশ্চাত্য নাটক থেকে নাটকীয়তা 
ও নাট্যগঠনরীতি এবং সংস্কৃত নাটক থেকে চরিত্র ও ভাষাপীতি গ্রহণ করেই 
আধুনিক নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছলো। সুতরাং সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য 
নাট্যাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক নাট্যরীতির সংযোগেই আধুনিক নাট্য সাহিত্যের 
বিরাট ধারা তৈরী হয়েছিলো । এছাড়া আছে প্রবাদ প্রবচনের ও ছড়ার 
প্রাচুর্য। এ এ্রসঙ্গে একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য £ *“ভারতচন্ত্র রামপ্রসাদ ও 
রামেশ্বরের রস-রচনায় যে প্রবাদ-প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জের-_ 
উনবিংশ শতাবীতেও চলিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক বাংল! সাহিত্যে প্রবাদ 
প্রয়োগের সমধিক প্রাচুর্য, দেখিতে পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় হইতে 
চতুর্থ পাদ পর্যস্ত। ভবানীচরণ, হুতোম ও টেকচাদ হইতে আবুম্ত করিয়। দাত 
রায়, ঈশ্বর গুধ ও দীনবন্ধু পর্যস্ত বাংলা ভাষায় যে বিচিত্র রস সাহিত্যের সি 
হইয়াছিল, তাহা প্রবাদ ও চলতি কথায় সরস খগ্ডগুলিকে বাংলা বাক্য-রীতির ও 
রসিকতার খাটি নিদর্শন হিসাবে সাদরে ও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিয়াছিল 1+:১৮ 
আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যের পিছনে আছে রূপকথা, ব্রতকথা, গীতিকা 
ইত্যাদি লৌকিক কথা সাহিত্য ও লৌকিক অখ্যানকাব্যের এতিহ্ব। উপন্যাসের 
ইতিহাসকারের ভাষায় £ আমাদের লৌকিক গল্প ও রূপকথার মধ্যেও উপন্তাস 


লোক এঁতিহ্য, লোকশ্রুতি ও আধুনিক সাহিত্য ৯ 


সাহিত্যের বিশ্বয়কর পূর্বস্থচনা পাওয়া যায়। বাস্তবিক, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে 
রূপকথাই উহার অবাস্তবতা সত্বেও উপন্তাসের দ্বিকে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর 
হইয়াছে। অন্তত দুইটি দিক দিয়! উপন্যাসের সহিত ইহার সাদ্বস্ত বেশ স্পষ্ট 
ভাবে অনুভব করা যায়। প্রথমতঃ উপন্যাসের মতই ইহার আখ্যানভাগ ইহার 
সর্বপ্রধান বিষয়বস্থ ও আকর্ষণ, ইহা একটি খাটি অবিমিশ্র গল্প...ছিতীয়তঃ 
উহার মধ্যে যথেষ্ট অলৌকিকতা থাকিলেও, উহ্বার আকাশ বাতাসে মায়া-মোহ 
ইন্জজালের একটি ঘনপ্রলেপ থাকা সত্বেও, একটু হুম ভাবে আলোচনা করিলে 
বৃঝা যাইবে যে, লেখক ইহাতে মানুষের লৌকিক ও সামাজিক ব্যবহারেরই পরিমাণ 
দেখাইয়া তাহারই উপর নিজ সমালোচন] লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থতরাং মূলতঃ 
ওপন্যাসিকদের যে উদ্দেশ, ূপকথার লেখকেরও অনেকটা তাহাই ।১১১ এছাড়া 
বাংলাদেশের গীতিকাগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ হ্র্টিতে ; চরিন্ত্র নির্মাণে এমন 
বাস্তবতা বোধের পরিচয় আছে যাবার! পরবর্তী হৃগের কথাসাহিত্য বিশেষভাবে 
প্রভাবিত। বাংলাদেশে লোকবিশ্বাস, লোকগীতি, ছড়া প্রবাদ প্রবচন লোকউৎসব 
অনুষ্ঠানাদির বহু পরিচয় ও উপাদান ছড়িয়ে আছে-_আধুনিক কথাসাহিত্যের 
অভ্যস্তরে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলির আড়ালে লৌকিক রূপকথার এঁতিহ, 
প্যারিটাদ মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহে প্রবাদ-প্রবচন ছড়ার অতিরিক্ত প্রাচুর্য,_ 
শরৎচন্দ্র-_তারাশঙ্কর__বিভূতিভূষণ__মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে লৌকিক 
সংস্কৃতির অজ উপাদানে ভরপৃর। 

পরবর্তাঁ অধ্যায়গুলিতে কোন লৌকিক এঁতিহোর মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা 
উপন্তাসের বিপুল সম্ভার তৈরী হয়েছে এবং কোন কোন লৌকিক উপাদান নিয়ে 
আধুনিক বাংল! উপন্যাস সাহিত্যের দেহ গঠিত হয়েছে তার এক বিস্তৃত পরিচয় 
উপস্থিত হয়েছে । সেখানে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে আধুনিক বাংলা কথা- 
সাহিত্যের রোমান্দ অংশে রূপকথা, ইতিকথা, পুরাকথার অজন্র উপাদান গ্রহণ 
করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, ইত্যাদি রোমান্স রচয়িতাগণ। উ্ধাহরণ হিসাবে 
বল! চলে লোককথা, বিশেষ করে রূপকথার দৈবনির্ভরতা বাংলা সাহিত্যের বন 
রোমান্স ও উপন্যাসের আশ্রয় স্থল হয়েছে; বিমাতার অত্যাচার, সপত্বীবিদ্বেষ 
বহু উপন্যাসের বিষয়বস্থ রূপে চিহ্হিত হয়েছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বাংল! উপন্যাসে লৌকিক এতিহা 
॥ এক ॥ 


মৌখিক ও লিখিত কথাসাহিত্য 


পৃথিবীর নানা দেশে বন্থ প্রাচীন কাল থেকেই কথাসাহিত্য বর্তমান আছে। 
গল্প শোনার প্রবৃত্তি মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। গুহাহ্গে একদল মানুষ যখন 
শিকারে বেরত এবং দীর্ঘদিন পরে শিকার শেষে ওই দল যখন গুহাতে ফিরত 
তখন সঙ্গে নিয়ে আসত অপেক্ষমান সাথীর্দের জন্য অনেক বিম্ময় ও অবাক করা 
কাহিনী । আগুন জেলে তার চার পাঁশে বসে ঝলপানে। মাংস খেতে খেতে 
শুরু করত তাদের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী, বিতিন্ন বিস্ময়কর ঘটনা, বিচিত্র 
অলৌকিক গঞ্পের। একজন বা একদল হয়ত বর্ণনা শুরু করত অর্থাৎ কথকের 
ভূমিকা নিত। অপরদল অবাক বিম্ময়ে সেই গল্প শুনে যেত। এই হচ্ছে গল্প 
উৎপত্তির ইতিকথা । 

বলা চলে গল্প স্থষ্টির প্রাথমিক বৃগ থেকেই গল্প প্রকাশের যে মাধ্যমটি সর্বাধিক 
জনপ্রিয় তা হচ্ছে মৌখিক ভাবেই কথা! বা গল্পের স্থচনা। আজও পর্যন্ত সেই 
কথা বা গল্পের মৌখিক ধারা বর্তমান। তারপর বনু যুগ অতিক্রান্ত হলে যখন 
গছ্য সাহিত্যের আবির্ভাব হলো, মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়লো 
--তখন আর কেবল স্মৃতিতে গন্পকে ধরে বাখা সম্ভবপর হলনা, লিখিত কথা- 
সাহিত্যের আবির্ভাব দেখা দিল । 

আজ পৃথিবীর সব দেশেই মৌখিক কথাসাহিত্যের পাশাপাশি লিখিত 
কথাসাহিত্যের ধারা বর্তমান। মৌখিক কথাসাহিত্যের মধ্যে যেমন রূপকথা, 
উপকথা ও ব্রতকথা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত, লিখিত কথাসাহিত্যেরও তাই 
বিভিন্ন ধারা, উপন্যাস, ছোটগল্প, বড়গন্প ইত্যাদি। মৌখিক কথার সঙ্গে লিখিত 
কথাসাহিত্যের পার্থক্য এই যে প্রথমতঃ মৌখিক কথাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই 
সংক্ষিপ্ত, কারণ সংক্ষিত না হলে স্থতির মধ্যে রাখা সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য 
বড় বড় রূপকথ! যে নাই তা নয়, তবে সেগুলি বিচার করলে দেখা যায় সেগুলি 


বাংল! উপন্থ'সে লৌকিক এঁতিহ্য ১১ 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতকগুলি গল্পের সমট্টি মাত্র। অধিকাংশ রূপকথা, বা 
ব্রতকথাই তাই খুবই সংক্ষিপ্ধ। একটি উদীহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট 
হৰে। 


অভিশাপ 


সাতভাই সদাগর আর এক বোন, সদাগররা বোনকে খুব ভালোবাসেন 
সাতভাই একদিন বাণিজ্যে গেল, যেতে ঘেতে পথে পড়লো এক ইন্দ্পুরীর রাজ্য। 
ভাইনীরা সেইখানে সুন্দরী মেয়ে সেজে থাকে । নুন্দণী মেয়েদের দেখে সাত 
ভাই সাত কন্তাকে বিয়ে করে দেশে ফিরে এলো । বোন ত বৌদের বরণ করে 
তুললো, এদ্দিকে বৌরা বোনকে দেখতে পারে না, তাকে সারাদিন খাটায়। দেখে 
শুনে সাত ভাই বোনের বিয়ে দিলো দ্র দেশে । বোন কাদতে কাদতে শ্বশুর ঘর 
করতে গেলো । দিন যায়, মাঁস যায়, ভাইরা কাদে বোনের জন্য, কিন্তু দেখতে 
যেতে পারেনা । কারণ দিনের বেলা যে ডাইনীরা তাদের মাছ করে বাখে। 
একদিন তারা ভাবলো, আর তো বোনকে না দেখে থাকতে পারেনা । মাছের 
বেশ ধবেই যাই, নদী দিয়ে তারা যেতে লাগলো । 

বোন নাইতে এসেছে নদীর ঘাটে, এমন সময় দেখে সাতটা মাছ তার 
চারপাশে ঘূরছে, বোন মাছগুলিকে চুপড়ি করে তুলে নিয়ে এল বাড়িতে, 
যেই কাটতে যাবে অমনি মাছগুলো বলে উঠলো, “কেটোনা কেটোনা বোন, 
মোরা তোমার ভাই, । বোনের আর মাছ কাটা হলো না। সে সব কথা 
শুনলো, তারপর কাদতে কাদতে মাছগুলোকে চুপড়ি শ্ুদ্ধই তুলে রাখলো। 

এদ্দিকে শাশুড়ীর খুব সন্দেহ হলো, বৌ মাছ কাটলো নাকেন? কো 
পরদিন যেই ঘাটে গেছে, অমনি পে মাছগুলোকে কেটে রেধে ফেললো । এদিকে 
বৌ ঘাট থেকে ফিরে এসে সব শুনে কাদতে লাগলো । তারপর যেখানে আশ 
ফেলা হয়েছে, সেখানে ছুটে গেলো। গিয়ে দেখে সাতট] পদ্ম ফুটে আছে। 
বোন কাদতে লাগলে! । এমন সময় এক সাধ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে এক 
হাড়ি মন্ত্রড়া জল বোনটিকে দিয়ে বললো, এক নিঃশ্বাসে এই জল তুমি সাতটা 
ফুলের গায়ে যদি ছিটিয়ে দিতে পারো, তাহলে তোমার ভাইরা আবার মানুষ 
হবে। বোন কিন্তু তা পারলোনা । তখন সাতটা ফুল সাতটা বিরাট বিরাট 
কুমীর হয়ে নদীতে চলে গেল, আর তাদের বোন কাদতে লাগলো । 


১২ ₹ল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


উপরোক্ত লোককথাটিতে বধূদের নির্ধাতন, শাশুড়ী-লাঞ্ছনা, দৈব প্রতিকূলতা 
ইত্যাদি বিভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ পেলেও খুব সংক্ষিপ্ত ভাবেই গল্পটি উপস্থিত 
করা হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল; আঞ্জকের 
জটিলতার হৃগে লিখিত কথাসাহিত্য অত্যন্ত জটিল ও বহুমুখী হয়ে উঠেছে। 
কাহিনী বিচিত্র, চরিত্রের নান1 সংঘাত ইত্যাদিতে আজকের লিখিত কথাসাহিত্য 
জটিলতায় ভরপুর । 

তৃতীয়তঃ আধুনিক জীবনকে কেবলমাত্র বাহিক দিক থেকে বিচার না করে, 
আভ্যন্তরীণ দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করার প্রবণত৷ দেখ! দিয়েছে লিখিত 
কথাসাহিত্যে। ফলে মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিক ও জীবনের নানা ঘটনাকে 
স্গভীর মনস্তাত্বিক স্ুক্ষ্তাঁয় বিশ্লেষণের প্রবণতা বুদ্ধি পেয়েছে এবং লিখিত 
কথাসাহিত্যের দৈর্ঘ্য ও জটিলতা অতিরিক্ত বুদ্ধি পেয়েছে । লৌকিক কথাসাহিত্য 
মূলতঃ ঘটন| প্রধান, মনন্তত্ব বিশ্লেষণ নাই বললেও চলে। সেখানে রূপক 
ইঙ্গিতের মাধ্যমে চরিত্র, ঘটন1 ও পরিবেশকেরা হয়ে থাকে। 

মৌথিক কথার সঙ্গে লিখিত কথাসাহিত্যের সাদ্বস্ঠও অনেক) মৌখিক 
কথাসাহিত্যের বূপকথার মধ্যে যেমন আছে বোমান্সের বীজ, তেমনি উপকথা 
ও ব্রতকথায় আছে উপন্যাসের বাস্তবধশ্িতা। হযদ্দিও উপকথা আকারের 
দিক দিয়ে ছোট গল্পেরই তুল্য, তথাপি বক্তব্য বিষয় এবং তার প্রকাশভঙ্গির 
মধ্যে ছোট গল্পের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। তবে বাস্তব জীবনদর্শনের মধ্যে 
উপন্যাস কিংবা ছোট গল্পের সজে উপকথার পার্থক্য নাই । পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক 
সভ্যদেশেই তা মৌথিক কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত । পৌঁককথার ধার! অনুসরণ 
করেই আধুনিক কথাসাহিত্যের স্থট্টি হয়েছে। আধুনিক জীবনের বহুমুখী 
জটিলতা! বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে লোককথারই একটি ধার] লিখিত-সাহিত্যের 
অস্তভূর্ত হয়ে সেই জটিল জীবনের বাস্তব পরিচয়কে রূপ দিতে গিয়ে আধুনিক 
কথাসাহিত্য উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এর একটি ধারা নিরক্ষর সমাজের মধ্য দিয়ে এর 
বহির্্খী পরিচয়কে অঙ্কন রেখে চলেছে । উপন্তাস কিংবা ছোট গল্পের মধ্যে 
লোক-কথ! সম্পুর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। 

মৌথিক কথাসাহিত্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে বৈচিত্রের অভাব। 
কিন্ত লিখিত কথা সাহিত্যের বিষয়ের মধ্যে অন্তহীন বৈচিত্রের স্বাদ পাওয়া যায়। 
কতকগুলি স্থনির্দিষ্ট মৌলিক বিষয়বন্ত বা “মোটিফ” অবলম্বন করে দেশ দেশাস্তরে 


ংলা উপন্তাসে লৌকিক এঁতিহ্য ১৩, 


একই প্রকৃতির লোককথা রচিত হয়। কিংবা দেশাস্তর থেকে সংগৃহীত মৌথিক 
কথা অতি'সহজে অপর দেশ কর্তৃক গৃহীত হয়। মৌখিক কথাসাহিত্যে জাতির 
নিজন্ব পরিচয়টি সর্বদা ফুটে ওঠে না। বাংলাদেশে শৃগাল সম্পর্কে যে সকল 
উপকথা প্রচপিত আছে সীওতাল পরগনা ৰা ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের 
মধ্যেও একই উপকথা প্রচলিত আছে। কিন্ত লিখিত কথাসাহিত্যের মধ্যে 
বিশেষ কথাসাহিত্যিকের জীবনদর্শন ও তার পারিপাশ্বিক সমাজ জীবনের বক্তব্য 
ও পরিচয়টি এত স্পষ্ট যে এগুপি একটি নির্দিষ্ট দেশ ও কালের সীমানার দ্বারা 
চিহ্িত। হ্থতরাং বলা যায় মৌখিক কথার যে উদ্দেশ্য এবং যে দূপ আশ্রয় করে 
তার উদ্দেশ্ট দিদ্ধ হয়ে থাকে, তার সঙ্গে আধুনিক কথাসাহিত্যের যোগ ক্রমে 
অনেক গৌণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তথাপি একথা সত্য মৌখিক কথার মধ্যে 
চবিত্র এবং দেশকালের যে নিবিশেষত্ব আছে সেইগুলিকেই আধুনিক ব্যক্তি- 
স্বাতত্্্য প্রতিষ্ঠার যূগে সবিশেষ ক্ষেত্রে রূপায়িত করে নিয়েই আধুনিক উপন্যাসের 
সুচনা] হয়েছে। লোককথার রাজপুজই আধুনিক কথাসাহিত্যের জগৎ সিংহ 
এবং লোককথার মধুমালাই তিলোন্তম, শৈলেশ্বরের শিবমন্দিরে এক ঝঞ্চা-বিদ্ষুন্ 
রাত্রিতে বিছ্যৎ আলোকের চকিত দর্শনের সঙ্গে পথ চিহ্ৃহীন দুর্গম অরণ্য মধ্যে 
রাজকন্যার সঙ্গে হঠাৎ দর্শনের কোন পার্থকা নাই, যে সমস্ত পার্থক্যটুকু আছে 
তা কেবলমাত্র চিত্রগত, ভাবগত নয়। মৌখিক কথাসাহিত্যের মধ্যে সমাজ 
মানসে যে নিবিশেষভাব চৈতন্যের উদয় হয়, তাকেই আধুনিক লিখিত কথাসাহিত্য 
সবিশেষ পাত্রে পরিবেষনের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে মাত্র। 


॥ ছুই ॥ 

রূপকথা ও উপন্যাস 

রূপকথা পৃথিবীর আদ্দি রোমান্স। আধুনিক উপন্তাসের মধ্যে যেমন 
রোমান্দের সর্বপ্রথম আবির্ভাব হয়েছে বলে অঙ্থমান করা হয়, তেমনি মৌথিক 
কথাসাহিত্যেও পৃরাকথা বা মিথের আবির্ভাব সর্বপ্রথম হয়েছে বলে সমাজতত্ত- 
বিদগণ অন্থমান করেন । পুরাকথার কাহিনীতে বাস্তবতার পরিবর্তে অলৌকিতার 
পরিমাণ বেশী। কিন্তু লোঁককথার তিনটি ধার] রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথার 
মধ্যে বাস্তব জীবনের ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট বলে এগুলির মধ্যে আধুনিক কথা- 
সাহিত্যের আবির্ভাবের, বীজ নিহিত আছে বলে কল্পনা করা হয়। লোকসাহিতে) 
গীতিক রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথাই কাছিনীমূলক । গীতিকায় পদ্ঘের 
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মধ্যে যা বলা হয়ে থাকে, গছ্ভে যখন কোন কাহিশী উপস্থিত কর! হয় তখন তাকে 
সাধারণভাবে লোৌককথা বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যে 
মঙগলকাবাগুলিকে যেমন কাহিনীকাব্য হিসাবে কথাপাহিত্যের অগ্রদ্দুত বলা হয়ে 
থাকে। গীতিকাও সেরকম লোকসাহিত্য ধারার কথাপর্বের অগ্রন্ুত। 

লোকশ্রুতি মূলক বিষয়বস্তু ও কাহিনীই লোৌককথার উপজীব্য । আধুনিক 
কথাপাহিত্যে গল্প রচনার কৃতিত্ব লেখকের । উপন্তাস বা ছে'ট গল্পগুলি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই লেখকের মৌলিক রচনা, নিজন্ব স্থষ্টি। কিন্তু রূপকথা উপকথা ব্রতকথা 
একটি মৌখিক জনস্রুতিমূলক কাহিনীকে অস্সরণ করে পমাজের মধ প্রবাহিত । 
আপাতদ্ষ্টিতে অবাস্তব উপকরণ বাহুণ্য মনে হলেও এর একটি সর্বজনীন আবেদন 
আছে, যার বলে এগ্রপি কালজয়ী হয়ে অমরত্ব লাভ করে। কোন কোন 
লোৌঁককথা অতিরিক্ত বোমান্সধর্মী, কল্পনার স্বপ্রবাজ্যে এর স্বাধীন বিহার। 
বাংলায় একে রূপকথা বলা হয়। আবার কোন কোন লোককথায় কল্পনার 
উদ্দামতা ও বিস্তুতির অভাব পড়লেই মনে হয় সুখ দুখ আশা আকাজ্ষা নৈরাশ্রের 
কাহিনীই এতে প্রকাশ পায়। এ হিসেবে এগুলি আধুনিক কথাসাহিত্যের 
অন্তভূক্ত। আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের কাহিনীটি এর দষ্াস্ত। 

কতকগুলি লোককথার ভিতর দিয়ে জীবনের ছে!ট ছোট অসঙ্গতি ও দোষ- 
ক্রুটি কৌ হকের স্পর্শ লাভ করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । পাশুপক্ষীর চরিত্রের মাধ্যমে 
একটি মানবিক দুর্বপশতা! ব্যক্ত হয়ে থাকে । তথাপি এর মধ্য দিয়ে একটি স্বাদ 
কৌ হক রপ প্রবাহিত হয়ে সমাজের চিত্তাকর্ষণ করে থাকে । 

রূপকথার পরিবেশ অবাস্তব, স্বপ্রিল ও কল্পনাপ্রধান। অসম্ভব, অবাস্তব ও 
রোমাঞ্চকর ঘটনার দ্বারা রূপকথা পরিপুর্ণ। এর নায়ক সাধারণতঃ অপরিচিত 
দেশের এক রাজপুত্র, এক অচেন। রাজ্যে প্রবেশ করে কতকগুলি অসম্ভব বিপদের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরিণামে সেই দেশের বাজকন্যাকে বিবাহ ও সিংহাসন 
অধিকার করে। সংক্ষিপ্ত ভাবে বপকথার আদর্শটি এই £ কোন অপুত্রক রাজ! দেবে 
একপৃত্র লাভ করবেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজপুত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ছোট রাজপুত্র, ভাগ্যের অন্বেষণে দেশাস্তরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করবে, এই অভিযানটি 
হবে তার দুঃসাহসিক অভিযান । বহু বাধা, বিপত্তি উ্থান ও পতনের পর এমন 
এক রাজ্যে উপস্থিত হবে যে রাজ্যটি হয় মৃত বা ঘৃমস্ত শহর, যাছু প্রভাবে সমগ্র 
রাজ্যটি ঘাদুময় হবে। তারপর যাছুকরকে বৃদ্ধি বা কৌশলের দ্বার! পরাস্ত 
কবে সোনার কাঠির ছোয়ায় রাজকন্তার ঘুম ভাঙিয়ে সমস্ত মায়াজাল থেকে 
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রাজ্যটিকে মৃস্ত করে উক্ত রাজ্যেই এক রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব লাভ করে 
সে সুখে বসবাস করবে । 

রূপকথার কাঠামো বিশ্লেষণ করে গভীর তাবে পরালোচনা করলে 
দেখা যাবে যে রূপকথার কাঠামোর মধ্যে আধুনিক কথাসাহছিত্যের বোমান্সের 
বীজ নিহিত আছে। রাজপুত্রের বা নায়কের অনির্দেশ্ত পথে যাত্রা, দুঃসাহসিক 
অভিযান, বনু বিপদ বাঁধা অতিক্রম এবং প্রেমই রূপকথার উপজীব্য। এই 
গুণগুলির সঙ্গে আধুনিক কথাসাহিত্যে সাদৃশ্ঠ লক্ষণীয়। আধুণিক রোমান্স ও 
উপন্য।সের মধ্যেও আছে নায়কের অনির্দেশ যাত্রা । জগত সিংহের, নবকুমীরের, 
প্রতাপের কর্ষপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে এই ছুঃসাহসিকতা, অসম্ভব বিপদের সম্মুখীন 
হওয়া বাধা বিপদকে অগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাবে । বূপকথায় বাক্ষস- 
বাক্ষদী, যাদুকর প্রভৃতি এ হুগের বিপদ বাধার প্রতীক। আর শ্রীকাস্তের 
অনির্দেশ যাত্রা সে তো রূপকথার রাজপৃত্রের মতই রাজার বৈভব আরাম পরিত্যাগ 
করে উদ্দেশ্ট হীন ভাবে জীবন সন্ধানে বেরিয়ে পড়া, তাই অলৌকিকতার মাধ্যমে 
রূপকথার বিষয়বস্তকে উপস্থিত করা হলেও এর প্রেরণা কিন্ত লৌকিক, তাই 
বূপকের আবরণটি অপসরণ করলেই রূপকথার মধ্যে জীবনের রূপটি স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে । 

রূপকথায় ছুটি দ্রিক লক্ষ্য করা যায়। একটি মানবিক, অন্যটি অতিমানধিক 
অর্থাৎ বাস্তব ও অবাস্তব । একটি আর একটিকে অতিক্রম করতে পারেনা বলেই 
ন্ূপকথার সাহিত্যগ্তণ যথার্থ ভাবে'রক্ষা পায়। রাজার পুত্র লাভের আকাজ্জা, বড় 
রানীর কনিষ্ঠ! রানীর প্রতি ঈর্ষা, দৈৰ উপায়ে পুত্র লাভ, বিকলাঙ্গ পুত্রের অতি- 
মানবিক ক্ষমতা, ছোট রাজপুত্রের অনন্য সাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া 
ইত্যাদি অভি প্রায়গুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে রূপকথায় বাস্তব ও অবাস্তবতা 
পাশাপাশি অবস্থান করে। অলৌকিক উপায়ে পুত্র লাভ করা সম্ভব বা দৈব 
উপায়ে পুত্র লাভ (98০7 10800081 0110) 11001) দ্দপকথায় এই বহু 
পরিচিত অভিপ্রায়টি অলৌকিক মনে হলেও আজও সমাজের বিভিন্ন স্তরে সন্তান 
লাভ যে কেবল জৈব কারণে সম্ভবপর নয়, পিছনে দৈব সহায় থাকা দরকার এ 
বিশ্বা প্রচলিত আছে । বূপকথায় আছে “বোটা শুদ্ধ ফল” বা সোনার পাখীর 
মাংস খেয়ে, কিংবা ছুধ পক্োবরে 'স্গান করে রানী অস্তঃসত্বা হয়। আধুনিক 
কথাসাহিত্যেও এই লোঁকিক বিশ্বামের প্রতিফলন আছে। বফিমচন্্রের 
“কপালকুগুলা* উপন্তাপে স্বামীকে বশীকরণ করবার জন্য কপালকুগ্ডলা ওষধ 
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সন্ধান করেছিল। যথাঃ “নবকুমার কহিলেন, “কোথা যাইতেছ* ? নবকুমারের 
স্বরে তিরস্কারের স্থচন] মাত্র ছিল না। 

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, “শ্যাম স্বন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ওঁষধ চাহে, 
আমি ওষধের সন্ধানে যাইতেছি* । [ চতুর্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ ] 

তারাশসঙ্করের “গণদেবতা” উপন্যাসে অনিকুদ্ধ-পদ্মের নিঃসস্তান জীবনে সন্তান 
আবির্ভাবের জন্য ঠাকুরের দৌর ধরা থেকে শুরু করে ভূতের কাছে দরবার পর্যন্ত 
হয়েছে । জগন ডাক্তার বলেছিলো, সাপের স্বপ্র দেখলে কি হয় জানিসতো ? 
বংশবৃদ্ধি, ছেলে হয়, তোদের কপালে ছেলে নাই, কিন্ত ছিরে নিজে যখন সাপ 
ছেড়েছে, তখন ওই বেটার ছেলে মরে--তোর ঘরে এসে জন্মাবে। [পৃঃ ১৩৭] 

স্থতরাং বলা যেতে পারে রূপকথার বহু অভিপ্রায়ই দৈব সহায়ে সম্ভানলাভ 
বিশ্বাসের মত আধুনিক সমাজ জীবনে স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে এবং সেগুলিকে 
কেন্দ্র করে আধুনিক কথাস[হিত্যের নান] বস্ব রচিত হচ্ছে। 

রূপকথায় দেখা যায় কনিষ্ট। বানী সাধারণতঃ তার বয়োঃগত তারুণ্যের জন্তে 
অন্ান্ত রানীদিগের ঈর্ধার কারণ হয়। রাজার তার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকার 
জন্য অন্যান্য রাঁনীরা রাজার চক্ষে তাকে পদ্দে পদে হেয় করবার চেষ্টা করে, এই 
কনিষ্ঠা রানীর প্রতি অন্ঠান্ত রানীদের ঈর্ধার অভি প্রায়টি কেবল রোমান্সের বিষয় 
নয়, উপন্যাসেরও বিষয় । 

বহ্কিমচন্দজ্রের দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে সপত্রী বিদ্বেষের জন্য নায়িকা প্রফুল্পুকে 
কিভাবে বিপর্যস্ত হতে হয়েছে এবং পরিশেষে কি ভাবে সৌভাগ্যের চরম শিখরে 
উঠেছে তা বিশ্লেষণ করলে রূপকথার প্রভাব আধুনিক উপন্যাসের উপর যে. 
কতখানি তার পরিচয় মেলে। 

আধুনিক রোমান্স বা উপন্যাসের চরিক্রগুলির বিশেষ করে নায়ক-নায়িকা 
একটি বিশেষ নাম থাকে । রূপকথার চবিব্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামহীন, 
কোন কোন ক্ষেত্রে মধুমতী বা! কাঞ্চনমালা ( কুমারের ) ইত্যাদি নাম থাকলেও, 
রাজা বানী, রাজপুঝ্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুজ্স, এক ব্রাহ্গণ, এক সদাগর, প্রভৃতির 
দ্বার! ব্যক্তি চিহ্হিত কর] হয়। রূপকথার স্থান ও পরিবেশের কোন নাম বা সীমানা 
সাধারণতঃ থাকেনা । “এক যে ছিল রাজা বা এক রাজার রাজ্যে বাস করত 
এক সর্দাগর”_-এরকম আরম্ভ দেখা যায় কপকথায়। কিন্তু উপন্তাসে নাম ও 
ধামের নির্দিষ্ট পরিচয় দিয়েই গল্প শুরু হয়, যেমন-হুরিদ্রা গ্রামে একঘর 
বড় জমিদার ছিলেন, জমিদারের নাম কৃষ্ণকাস্ত রায় । আর বূপকথায় 
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তেপান্তরের মাঠ, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার, ক্ষীর সমুদ্র -এ সমস্তই 
অনির্দিষ্ট। 

নিয়তির প্রতি বিশ্বাস ভারতবাসীর মজ্জাগত। সেজন্য এদেশের লোৌক- 
সাহিতযেও এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক । বাংলাদেশের রূপকথার 
নিয়তিবাদের সঙ্গে গ্রীক সাহিত্যের নিয়তিবাদের কোন পার্থক্য নাই । নিয়তি 
“বিধাতা পুরুষের? এর রূপ ধারণ করে। শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে নিশীথে 
স্থতিকাগুহে এসে উপস্থিত হয়, তারপর স্তিমিত আলোকে অদ্বন্য অক্ষরে শিশুর 
ল্লাটে তার ভাগ্যলিপি লিখে যান। তিনি অদ্বশ্ত বলেই অ-দৃষ্ট । সঙ্পোপনেই 
তার যাতায়াত। কিন্তু যদি কারও এ বিষয়ে কোন এন্দ্রজাপিক শক্তি থাকে, 
তবে তিনি তার আগমন ও নির্গমন অনুভব করতে পারেন, তার পথবোধ করে 
শিশুর ভাগ্যে কি নির্ধারণ করে গেছেন, তাও জেনে নিতে পারেন, কিন্ত তিনি 
যা লিখে রাখেন তা অমোঘ, তা যতই কঠিন হোক, তার তিলমাত্র ব্যতিক্রম 
হবার উপায় নাই। এই ভাগ্য বিধাতার নির্দেশেই যে দাসী সে রানী হয়, যে বানী 
সে দাসী হয়ে তারই পদসেবা করে, ভরা সমৃদ্রে নৌকা চড়ায় আটকে যায়। এগুলি 
কেবল বহিরঙ্গগত অলঙ্কার নয়, এগুলি কাহিনীর ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে, এর দ্বারা 
জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় বলে সাধারণ সমাজ বিশ্বাস করে থাকে । আর 
সমাজের বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে গভীরভাবে যোগরক্ষা করে রূপকথা রচিত 
হয় বলে আধুনিক কথাসাহিতোর যে উদ্দেশ্ত ও প্রেরণা তার মধ্যেও তা পাওয়া 
যায়। একটি রূপকথার কাহিনীকে বিশ্লেষণ করলে উপন্ত।স ও রোমান্সের সঙ্গে 
রূপকথার সম্পর্কটি আবে স্পষ্ট হবে। রূপকথাটির নাম কিরণমালা । 

এক রাজ! মন্ত্রীর পরামর্শে মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। দিনে মুগয়া করেন, 
রাজ্মে গোপনে প্রজার স্থখছুঃখের সংবাদ সংগ্রহ করেন। একদিন এক গৃহস্থের 
বাড়ির পাশে দাড়িয়ে রাজা শুনলেন, গৃহস্থের তিন মেয়েতে কথাবার্তা হচ্ছে। 
বড় মেয়ে বললে! যদ্দি রাজবাড়ির ঘেসোড়ার সঙ্গে বিয়ে হয়, তাহলে মনের স্থখে 
কলাই ভাজ! খাই” । সেজ বোন বলল, যদ্দি রাজবাড়ির পাঁচকের সঙ্গে বিয়ে হয়, 
তবে আমি রাজভোগ খেতে পাই। ছোট বোন বলল, আমার যদ্দি বাজার 
সঙ্গে দিয়ে হত, তবে আমি রানী হতাম। পরধধিন রাজার পাইক এসে তিন 
বোনকে তুলে পাক্কী চড়িয়ে রাজদরবারে নিয়ে গেল। রাজা বড় বোনের সঙ্গে 
ঘেসেড়ার, মেজোর সঙ্গে পাঁচকের বিবাহ দিলেন এবং ছোটকে নিজের রানী 
করলেন । 
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কয়েক বছর পর রাশীর ছেলে হবে। রানী রাজাকে বললেন আমার মায়েয় 
পেটের বোনদের আশিয়ে দিলে তারা আতুর ঘরে যেত। রাজা, তাই করলেন। 
বড় বোন, মেজ বোন রাজবাড়িতে এল । ছোট বোনের রানীর এশ্বধ দেখে তার! 
হিংসায় জলে উঠলো । তিন প্রহর রাত্রে বাণীর ছেলে হল। ছেলে যেন চাদের 
পৃতুল। রানীর বোনেরা কাচ। মাটির ভাড়ে ছেলেকে পুরে নদীর জলে ভাসিয়ে 
দিল। আর রাজাকে বললো, রাঁনীর এক কুকুর ছাঁন] হয়েছে । পর বছর বানীর 
আবার ছেলে হল) হিংস্থটে বোনেরা এবারও ছেলেকে নদীর জলে ভাসিয়ে 
দিল এবং বাজাকে বললো, বানীর এক বিড়ালের ছান] হয়েছে । পবের বছর 
রানীর এক ট্রলটলে মেয়ে হল । যেয়েটিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে বোনেরা 
বললো, এক কাঠের পৃতৃল হয়েছে। বাঁজ্য জুড়ে রানীর অখ্যাতি রটলো। 
এ বানী অলক্ষুণে, মানুষ নয়; পেত্তি কিংবা ডাকিনী। বাজ! রানীকে ত্যাগ 
করলেন। রাজ্যের লোকেরা! তার মাথা মুড়িয়ে দেশের বাইবে বার করে দিল। 

ওদিকে এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ নদীতে আন করতে গিয়ে মাটির ভাড়ে শিশুর 
কান! শুনতে পেল। ব্রাহ্ধণ ভাড় ধরে দেবশিশ্ু ঘরে শিয়ে এল । পরের বছরু 
আবার এক দেবশিশু, তিন বছরের বছর আর এক দেবকন্য! ঘরে এল । ব্রাহ্মণ 
আনন্দে ছুপৃত্র, এককন্তা শিয়ে পরম স্থখে ঘর সংসার করতে লাঁগলেন। ত্রাক্মণ 
ছেলেমেয়েদের নাম রাখলেন অরুণ, বরুণ ও কিরণমালা । তিন ভাইবোন চারের 
মত বাড়ে, ফুলের মত দোলে । ব্রাহ্মণের সংসার যেন আনন্দের হাট । তিন 
ভাইবোনকে বড় করে ব্রাহ্মণ স্বর্গে গেলেন। এদ্দিকে রাজার সংসারে সুখ নাই । 
মনের দুঃখে রাজা আবার মুগয়ায় বেরিয়ে পথে ঝড়ে, তৃফানে, বুষ্টি বাদলে, ক্ষুধায় 
তৃষ্ণায় আকুল। রাজা ব্রাহ্মণের কুটির দ্বারে দাড়িয়ে বললেন, কে আছ একটু জল 
দিয়ে বাচাও। ভাইবোনে ছুটে জল এনে দিল। নির্জন দেশে এমন সোনার 
চাদ ছেলেমেয়ে দেখে দুঃখী রাজার চোখে জল পড়ে। 

কিরণমালা একদিন ভাইদের কাছে আবার ধরলো, রাজারবাঁড়ির স্ায় 
'অদ্রালিকা বানাও । অরুণ বরুণ কিরণমাল] মিলে এক অপূর্ব অষ্ট!লিকা তৈরী 
করলো! । একদিন এক সন্যাসী বললেন, উত্তর পূর্ব, পূর্বের উত্তরে মায় পাহাড় 
আছে। সেই পাহাড়ে হীরার গাছে সোনার ফল ফলে, সোনার পাখী ডাকে, যে 
এসব আনতে পারবে, সেই বীর । অরুণ তা আনবার জন্য যাত্রা করলো । কিন্তু 
মায়! পাহাড়ের দেশে অপ্মরীর মায়ায় পড়ে আর ফিব্রলোনা, পাথর হয়ে গেল। 
বরুণ-এরও সেই দশা হলো । এবার কিরণমাল! যাত্রা করলো। যেই 
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কিরণমাল। পাহাড়ে উঠলো, অমনি চারদিক থেকে দৈত্য দানব, বাঘ, ভান্তুক, 
ভূত, পত্রী, হাতী, ঘোড়া সাপ এসে পথ ঘিরে ধরলো । এর পর উঠলো ঝড় 
তুফান মেঘের গর্জন। বজ্রধারায় বৃষ্টি নামলো । কিরণমালার কোন দিকে 
খেয়াল নাই। তার পায়ের তলায় পাহাড় টলে গেল, পাথর গলে গেলো, 
কিরণমাল1 তরতর সরসর করে সোনার ফল হীরার গাছের তলায় হাজির হল। 
অমনি হীরার গাছে সোনার পাখী বলল, এসেছে ভালই হয়েছে তীর ধন্থক নাও, 
ঝরনার জল, ফুল নাও, আমাকে নাও, তারপর ডঙ্কায় ঘা দাও। সব নিয়ে 
কিরণমাল। পাহাড়ের গায়ে সোনার ঝারির জল ছিটিয়ে দ্িল। চক্ষের পলকে 
সকল পাথর লক্ষ লক্ষ রাজপুত্র হয়ে গেল। তারা হাত জোড় করে বলল, সাত 
যুগের ধন্য বীর, অরুণ বরুণ বললো, মায়ের পেটের ধন্য বোন। তিন ভাইবোন 
বাড়ি ফিরে এসে বাগানে হীরার গাছ প্ঁতলো, আর সোনার পাখীকে বললো, 
এখানে বস, তিন ভাইবোনের এশ্বরধ দিনে দিনে বাড়তে লাগলো । ক্রমে সব 
খবর বাজার কানে গেল । সোনার পাখীর নির্দেশে একদিন তিন ভাইবোন 
রাজাকে নিমন্ত্রণ করলো । রাজ! পুরী দেখে, পুরীর এশ্বরধধ দেখে অবাক। এফে 
ইন্পৃবীকেও হার মানায় । 

রাজা খেতে বসেছেন । থালায় বাটাতে, রেকাবে থরে থবে সাজানো কত 
থাবার, গন্ধে ঘর ভর্পৃর । রাজা খাবারে হাত দিয়েই বললেন, এসব কি মানুষে 
খায়? উত্তর শুনলেন, যাহষের কি কুকৃর ছানা হয়? কে এই কথা বলছে? 
রাজা দেখলেন মাথার উপর সোনার পাখি । পাখী বললো রাজা মশাই, 
মানুষের পেটে কি কাঠের পৃতুল হয়? রাজা সব বুঝতে পারলেন। সোনার 
পাখী আবার বললো, রাজা মশাই এরাই আপনার পুত্র কন্তা । রাজা অরুণ বকণ 
কিরণমালাকে বৃকে টেনে নিলেন । সোনার পাখীর নির্দেশে নদীর ওপারের কুঁড়ে 
ঘর থেকে তাদের ছুঃখিনী মাকে নিয়ে আসা হল। আবার বাজ্যে আনন্োরু 
হাট বসলো। 

উপরোক্ত কিরণমালা ব্ূপকথাটির অভিপ্রায়গুলি বিশ্সেষণ করলে দেখ! যায়, 
প্রথমতঃ পরিত্যক্ত শিশ্ব-এর প্রধান অভিপ্রায় বা ঘটন৷ যা গল্পের মূল রসটিকে ধরে 
রেখেছে । আধুনিক কথাসাহিত্য পরিত্যক্ত শিশুর কাহিনীকে কেন্দ্র করে বহুঘাত 
প্রতিঘাত মূলক উপন্তাস বা গল্প লেখা হয়েছে । এমন ভুরি ভুবি দ্বষ্টাস্ত উপস্থিত 
করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ স্থযোগও ভাগ্য অভিপ্রায় । তিন ভাইবোন এবং 
তাদের নিজস্ব আশা বা উচ্চাকাজ্ষার ভিত্তিতে তিনজনের তিন রকমের ভাগ্য 
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পরিবর্তন ঘটেছে, একজন তার আকাঙ্ষা অনুযায়ী ঘেসেড়ার বউ হয়েছে, অন্যজন 
রাজবাড়ির পাচকের স্ত্রী, ছোটবোন একেবারে দরিদ্র কন্তা থেকে রানীর পধায়ে 
উঠেছে। ভাগ্যের এই পরিবর্তন এবং স্থযোগ লাভ আধুনিক উপন্তাসেও লক্ষ্য 
করা যায়। দরিদ্রের ঘরের বনু কন্তা রূপ ও গুণের বলেও ভাগ্যের জোবে 
একজন বড়লোকের গৃহিণী হয় । অন্যের! হয়তে] দরিদ্র স্বামীর গৃহে কষ্টে দিন 
কাটায়। তৃতীয়তঃ ভগিনীদের হিংসা রূপকথার একটি স্থপরিচিত অভিপ্রায় 
এখানেও উপস্থিত। আমাদের সমাজজীবনে এরূপ হিংস! প্রবৃত্তি মানুষকে কত 
নীচে নামায় তার স্ষ্টাত্ত ত্র তত্র পাওয়1 যায়। এবং সেই দৃষ্টাস্ত অবলম্বন করে 
বহ উপন্যাস বচিত হয়েছে আমাদের দেশে । চতুর্থ তঃ-_ভাগ্য বিপর্যয় অভিপ্রায়, 
বোনেদের হিংসা ও চাতুরীতে রানীর জীবনে বিপর্যয় এসছে, বহু ছুঃখকষ্টের মধ্য 
দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে । আধুনিক কথাসাহিত্যের মধ্যে ভাগ্য 
বিপর্যয়ের বু কাহিনী বিবৃত আছে। এখানেই রূপকথার সঙ্গে রোমান্স ও. 
উপন্যাসের সাদ্শ্ট। 

পরিসমাপ্তিতে একটি মন্তব্য উপস্থিত করে রূপকথার সঙ্গে কথাসাহিত্যের 
সম্পর্কের আলোচনা] শেষ করা যেতে পারে, মন্তব্যটি এই £ 

“আমাদের লৌকিক গল্প ও রূপকথায় উপন্যাস সাহিত্যের বিম্ময়কর পুর্বন্থচনা 
পাওয়া ঘায়। বাস্তবিক, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে দপকথাই উহার অবাস্তবতা 
সত্বেও উপন্থাসের দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছে । অন্ততঃ ছুইটি দিক্‌ 
দিয়! উপন্তাসের সহিত ইহার সাুশ্ঠ বেশ ম্পষ্ট ভাবে অন্থভব করা যায় । 

প্রথমতঃ উপন্যাসের মতই ইহার আখ্যান ভাগ ইহার সর্বপ্রধান বিষয় বস্ত ও 
আকর্ষণ। ইহা একটি খাঁটি, অবিমিশ্র গল্প ধর্মকাব্যের মত ইহার গল্পাংশটি শুধু 
কোন ধর্মতত্ প্রমাণ ব। দেবতার মাহাত্মকীর্তনের উপায় মাত্র নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, উহার মধ্যে যথেষ্ট অলৌকিকতা থাকিলেও, উহার আকাশে 
বাতাসে মায়া মোহ ইন্দ্রজালের একটি ঘনগ্রলেপ থাকা সত্বেও, একটু সুজ্জ্মভাঘে 
আলোচন। করিলে বৃঝা যাইবে যে লেখক ইহাতে মানুষের লৌকিক ও সামাজিক 
হারেই পরিণাম দেখাইয়া, তাহারই উপর নিজের সমালোচন]1 লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
সুতরাং মুলতঃ .উপন্তাসিকেরও যে উদ্দেস্ঠ, রূপকথার লেখকেরও অনেকটা 
তাহাই, এবং ধর্মকাব্যের অপেক্ষা বপকথায় এই উদ্দেশ্য আরও প্রত্যক্ষ ভাবে, 
সরল ও প্রবলভাবে উপলদ্ধি করিয়াছেন। ধর্মের কুছেলিকার মধ্যে ইহাকে 
ক্ান হইতে দেন নাই । মোট কথ ধর্ষকাব্যের সহিত তুলনায় রূপকথা ধর্মের 
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অনরধিকার প্রবেশ হইতে অধিকতর মুক্ত সেইজন্য খাটি আখ্যায়িকার গুণ সমূহ 
ইহার মধ্যে প্রকটতর হইয়াছে । এই সমস্ত দিক্‌ দিয়া বিবেচন] করিলে উপন্যাসের 
সহিত ইহার নিকট সম্পর্ক অস্বীকার কর! যায় না ।১” 

ধর্মীয় আখ্যায়িকায় দেবদেবীর প্রাধান্য প্রকট, তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্তে 
মান্ষের কর্মশ্বীকার, জীবনদীন, পুনর্জীবনলাভ ও নানা অলৌকিক ঘটনা 
সন্নিবেশিত হয়েছে । বূপকথায় মানুষই উপজীব্য, মান্ষের স্ুখদুঃখ আশা 
নিরাশ আনন্দবেদনা রূপকথার বিষয়। উপন্তাসেও তাই। পার্থক্য অলোঁকিকতা 
ও ঘটনার সম্ভাব্যতায়। কিন্ত উপন্যাস যেখানে ঘটনাবিস্তারে আলৌকিকতাকে 
আশ্রয় করেছে সে অনেক ক্ষেত্রে লোকএঁতিহ্যের সাহায্য নিয়েছে । এটাই সাদুশ্ট । 


॥ তিন ॥ 


উপকথা! ও উপন্যাস 

পশ্তপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করে যে সকল কাহিনী রচিত হয়ে থাকে বাংলার 
“লোকসাহিত্যে, তাই উপকথা নামে প্রচলিত, উপকথ! রূপকথার সঙ্গে তুলনায় 
অধিক বাস্তব। রূপকথার অলোৌকিকত! বা বহস্তময়তা উপকথায় প্রায়শই 
অন্পস্থিত। উপকথায় সাধারণ ভাবে মন্ুস্তজীবনের অসঙ্গতি, নান] সথখছুঃখের 
কাহিনী, দুর্বলতা ও বোকামির পরিচয় পশুপক্ষীর রূপকে উপস্থিত হয়। পশ্তপক্ষী 
এখানে উপলক্ষ, আসল লক্ষ্য মানবজীবনকে রূপায়িত করাঁ। এজন্য কথা- 
সাহিত্যের সঙ্গে উপকথার সম্পর্ক অধিক বলে মনে হয়। এই শ্রেণীর কাহিনীর 
উদ্দেস্টা প্রধানতঃ ছুটি-_ প্রথমত £ কৌতুক--হৃষ্টি, দ্বিতীয়ওঃ নীতি প্রচার। 
এছাড়াও উপকথার মূল উদ্দেশ্য মনে হয় অন্য, তা হচ্ছে পশুপক্ষীর রূপকে জীবনের 
কাহিনীকে, মাহুষের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সকলকে প্রকাশিত করা । উপন্তাসেরও মুল 
বক্তব্য জীবনকে বাস্তবভাবে রূপায়িত করা। কয়েকটি উপকথা উপস্থিত করলে 
আধুনিক কথাসাহিত্যে উপন্যাস গল্প ইত্যাদির সঙ্গে উপকথার সাম্বশ্কটি স্পট 
হয়ে উঠবে। 
১ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা / ডঃ শ্রীকমার বল্য্যোপাধ্যায়, ৫ম সং। পৃঃ ৯২ 
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বোক। জামাই ও শাশুড়ীর লাঞ্চন। 


এক গ্রামে এক দরিদ্র চাষী বৌ ও তার পুত্র বাস করতো । পুত্রটি ছিল 
অতন্ত বোকা, সামাজিক আচার আচরণ কিছুই জানতো না। ভালো করে 
বস] বা গুছিয়ে কাপড় চোপড় পরাও সে জানত না। কিন্ত এই সব ক্রটি সত্বেও 
সে পার হয়ে গেল বিয়ের বাজারে । এক কৃষক কন্তার সঙ্গে বোকা চাষীর বিয়ে 
হয়ে গেল। বিয়ের পর জামাই এর নিমন্ত্রণ হল শ্বশুর বাড়িতে । অপেক্ষারুত 
অবস্থাপন শ্বশুরের বাড়ি যাবার পৃর্বে তার মা বোকা ছেলেকে নান। উপদেশ দিতে 
লাগলেন। আর বিশেষ করে শিখিয়ে দিল শ্বশুর বাড়িতে যখন খেতে দেৰে 
তখন যেন সে আসন পিড়ি হয়ে পা মুড়ে বসে এবং ভুলেও যেন উবু হয়ে শা 
বসে, ওটা শিষ্টাচার নয়। বোকা চাষ। বাবু সেজে গেল শ্বশুরবাড়ি, আসবার সময় 
মা বলেছিলো সকলকে প্রণাম করতে । কাঁজেই সে একধার থেকে সকলকে 
প্রণাম করল, এমনকি নিজের অবপ্ত্নবতী স্ত্রীকে পর্যন্ত । যাইহোক যহ্(সময়ে 
আহারের ডাক পড়লো । বহু যত্বু কৰে মধ্যবিত্ত চাষী শ্বশুর জামাইকে একখানা 
বড় পি'ড়ি দিল বসবার জন্য । বোকা জামাই বহু চেষ্টা করে তার উপর পা মুড়ে 
বসল। অনভ্যন্ত অবাধ্য পা ছুটি বার বার তার বিরুদ্ধাচরণ করে ছিটকে বেরিয়ে 
যাচ্ছিল। অবশেষে যখন শাশুড়ী ঠাকুরণ বড় জামবাঁটী করে একটি ঝড় রুই 
মাছের মাথা দিয়ে মাছের ঝোল নিয়ে তার পাতের কাছে এলেন । তথন 
মত্ম্য দর্শনে অন্যমনস্ক বোকা জামাই এর অবাধ্য পা সজোরে গিয়ে লাগলো 
অবনত শাশুড়ীব মুখে এবং মাছের বাটী ছিটকে স্থ।ন লাভ করলো উঠানে, ভ।ত 
তরকারী ছত্রাকার হয়ে গেল। শ্বশুর ভীষণ রেগে গেল এই ভেবে যে এত যু 
করা সত্বেও জামাই কনা লাখি মারল শাশুড়ীর মুখে । তারপর যা হওয়া 
স্বাভাবিক তাই-হল । অর্ধচন্্র দিয়ে জামাইকে বিদায় করা হল । 

কাদতে কাদতে বোকা চাষীর ছেলে ফিরে এলো! তার মায়ের কাছে. মা 
সব শুনে বন কষ্টে আবার সব মিটমাট করে দ্রিলেন [ ২৪ পরগনা থেকে ১৪৯৬৬ 
সালে সংগৃহীত ] 

উপরোক্ত উপকথাটিতে বোকা জামাই-এর যে বোকামীর পরিচয় এবং 
তজ্জনিত শাশুড়ীর লাঙ্কনার কাহিনীর বিবৃত হয়েছে সেটি সাধারণভাবে বাংলা- 
দেশের বহু উপকথায়রই অভিপ্রায়। আধুনিক কথাপাহিত্যের বনু উপন্যাসে 
জামাই এর বোকামি ও শাশুড়ীর লাঞ্নার কাহিনী শুন! যায়, আসলে উপকথার 
মধ্যে সব কিছুই কিছুটা তির্ধক ভাবে, বিপরীত অর্থে একটি বক্তব্যকে 
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উপস্থিত করা হয়। বাংলাদেশের জামাই-এর দল শ্বশুরবাড়ির কাছে প্রায়শই 
বিভীষিকা তুল্য । আর শাশুড়ির দ্বারা বধূ নির্যাতন বাংলাদেশের একটি সাধারণ 
ব্যাপার। উপকথার ঘধ্যে তাই যেমন প্রায়শই বাঘ বোকা, আর শেয়াল চালাক 
হয়। তেমনিই জামাইকে বোকা করে তার বোকামির ফল স্বরূপ তার উপর 
শির্ধাতনের চিত্র তুলে ধরা হয় এবং শাশুড়ীর লাঞ্ছনার কাহিনীও কৌতুক আকারে 
প্রকাশ করা হয়। প্রভাতকুমাবের বলবান জামাতা ও ববান্দ্রনাথের রাঁজটীকা? 
গল্পে জামাই এর বোকামি ও তার লাঞনার হাস্তরসাত্মক কাহিনী উপস্থিত কর 
হয়েছে । 
ডাইনীরা যে কতরকম ছলাকলা, গুপ্তবিদ্যা, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও মন্ত্রশক্তির 

অধিকারী তার উদাহরণ পাওয়া যায় পৃথিবীর তাবৎ লোক কথায়, কাহিশীতে ও 
লোকবিশ্বাসে। ডাইনী সম্পর্কে একটি বিশ্বাস এচলিত আছে যে তারা মানুষের 
রক্ত শোষণ করে মানুষকে নিজীব করে মেরে ফেলে । মনুষ্য রক্ত শোষণকাঁরী এই 
ডাইনীর একটি উপকথা পাওয়া গেছে ঝাড়গ্রাম মহকুমার ভোমজুড়ি গ্রাম থেকে। 
উপকথাটি এই £ 

এক বাড়িতে একটি লোক তার বৌ আর মা থাকতো । এই তিনজন 
ছাড়া একজন মন্ত্র থাকতো। শাশ্াড় ও বৌ ছিল ভাইনি। একদিন 
বাড়িতে পিঠা তৈরী হলো, সমস্ত পিঠাই সেই লোকটি আর মন্তুরটি খেয়ে 
ফেলেছে । বৌ কেবলই বলে, কি খাব, খাব, শাশুড়ীও বলে, কি খাব। তখন 
ছেলেটার দেহ থেকে তার মা রক্ত শুষে খেয়ে শিল একট। বড় খড় দিয়ে। 
মন্তুরটা সবই দেখেছে । সে ভাবল যে এবার তার দেহ থেকে রক্ত শুষে নেবে, 
তাই ভয়ে সার! বাত্র দে আর দৃমালোনা। 

সকাল হলে, লোকটি তার মর্কুরকে বললো তাঁর সঙ্গে সেযাবে। মঙ্ভুর 
বললো, তুমি গিয়ে কি করবে । তখন সেই লোকটি বলল যে তার গায়ে বড 
ব্যাথা হয়েছে, কিন্তু কেন হয়েছে তা সে বুঝতে পারছেনা । মন্ত্রটি তখন বলল 
যে তার একট! কথা আছে, বলতে কিন্তু সে ভীষণ ভয় পাচ্ছে। তার মনিক 
তাকে অভয় দিয়ে বললো যে তার যা বলবার আছে তা পে বলতে পারে কোন 
ভয়ের কারণ নেই। তখন মন্ত্ববটি তাকে সব কথা খুলে বলল, এবং তার ঘরে 
থাকতে রাজী হলো না। একথা বলে সে চলে গেল, আর সেই লোকটিও মরে 
গেল। মন্ত্বরটির আর নাগাল পাওয়া গেল না। 


২৪ বাংল! উপন্তাসে লৌকিক উপাদান 


উপরোক্ত উপকথাটির অন্তর্গত ভাইনী বিশ্বাসের যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে 
তা আধুনিক কথাসাহিত্যকেও কিভাবে প্রভাবিত করেছে তার ছুটি প্রমাণ 
এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে, তাবাশঙ্করের “ডাইনী” গল্পের পরিকল্পনায় 
লৌকিক উপকথাগুলির এবং লৌকিক বিশ্বাসের পরিপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান, “ভূত- 
প্রেত দৈত্য-দানব ডাকিনী-যোগিনী সম্পর্কে আদিম মান্থষের যে চেতন ভয়ও 
কুসংস্কারের মধ্যে লালিত হয়ে বংশ বংশ ধরে মানুষের মনোলোকের অন্ধকারকে 
আশ্রয় করে আছে তারই বিশ্ময়কর প্রকাশ এই গল্পটি । বিভীষণা প্রতিও 
এখানে ভয়ঙ্করী ডাইনীরই সহোদরা। জলহীন ছায়া শুন্য দিগ্ত বিস্তৃত ছা'তি 
ফাটার মাঠ। গ্রীষ্মকালে শুন্ত লোকে ভাসে একটি ধৃম-ধুসরতা, নিয়লোকে তৃণ 
চিহ্নহীন মাঠে সদ্য নির্বাপিত চিতাতনম্মের দূপ ও উত্তপ্ত ম্পর্শ। এই মাঠেরই এক 
প্রান্তে নির্জন আমবাগানে ডাইনীর বাস। তার যখন বছর বারে! বয়স একদিন 
বাস্থুন পাড়ার হারু চৌধুরী তাকে প্রথম সচেতন করে দিয়েছিল যে, সে ডাইনী, 
তার নজবে বামুনের ছেলে পেট-বেদনায় ছটফট করেছে, সেই থেকে কত অসংখ্য 
ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে সে মানুষ নয়। মানুষের দেহ-রস লোলুপা 
রাক্ষপী। বার বার শুনে শুনে তার নিজেরও বিশ্বাস হয়ে গেছে যে তার নরুণ- 
দিয়ে-চের! ছুরির-মত চোখে যাকে তার ভাল লাগে তার আর রক্ষা থাকেনা। 
তার স্বামীকেও একদিন সে শোষণ করে মেরে ফেলেছিলো। । মায়ের কোলে কচি 
শিশু, স্বাস্থ্যবতী। বৃবতী মায়ের হয়ত প্রথম সস্তান। হষ্ট পৃষ্ট নধর দেহ--কচি 
লাউ ভগার মত নরম সরস। ডাইনীর দ্ুষ্টি পথে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার দস্তহীন 
মুখে কম্পিত জিহবারতলে ফোয়ারাঁটা যেন খুলে যায়। নরম গরম লালায় মুখট। 
ভরে ওঠে । যেন শিশুর দেহের সমস্ত রস নিউড়ে নিঙড়ে পান করছে সে। 
মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তার রসান্বাদ। সথতরাং শুধু জনপদের সবলোকেরই নয়, 
হতভাগিনীর নিজেরও বিশ্বাস সে ডাইনী, কতবার সে দেবতার কাছে কাতর হয়ে 
মানত করেছে, “মা, আমাকে ডাইনী থেকে মাহষ করে দাও। আমি তোমাকে 
বুক চিরে রক্ত দেব। মা মুখ তুলে চাননি । সমস্ত গল্পটির মধ্যে ডাইনী সম্পর্কে 
মানুষের লৌকিক বিশ্বাসের অলৌকিক পরিবেশ এবং তার সঙ্গে ভাগ্য চক্রে ডাইনী 
রূপান্তরিত এই হতভাগিনীর প্রতি ল্লেখকের মমত্ববোধ সমগ্র গল্পটি আশ্চর্য শিল্প- 
কুশল করে তুলেছে । এছাড়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর “পথের পাঁচালী” 
উপন্তাসে একটি “ডাইনী” বুড়ির উল্লেখ আছে, যাকে দেখে বালক অপৃ অনেক বার 
ভীত হয়ে ছিলো । আর একটি উপকথায় £ 
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বুদ্ধি যার রেহাই তার 

এক শিয়াল, তার স্ত্রী ও ছুটি ছানা এক গর্ভে বাস করত। একদিন সেই 
শিয়ালনীর মলে পথে এক বাঘের দেখা হোল । বাঘ ভাবল, এবার এটাকে খাব। 
শিয়ালনী বাঘের মতিগতি বৃঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললো? শ্বশুর মশাই, আমার 
সংসারে বড় অশাস্তি, আপনার ছেলে আমাকে মার ধোর করে। আমি ছুটি 
ছানা নিয়ে কোন রকমে কষ্টে আছি, আপনি এর বিচার করবেন চনুন। 

বাঘ প্রথমে শঙ্তর সপ্বোধন করাতে একটু গর্ববোধ করল এবং পরে ভাবলো 
ছুটি ছানা ও স্বামীর সংবাদ পেলে আরও ভালো হয়। তাহলে চারজনকেই 
একপঙ্গে খাওয়া যাবে । এই সব নানা কথা ভেবে বাঘ বলল, চল চল তোমাদের 
বিচার করে দিয়ে আসি। শিয়ালনী বলল, আমি আগে আগে যাচ্ছি, আপনি 
আমার পিছনে পিছনে আস্থন। 

কিছুর যাওয়ার পর শিয়ালের গর্ত এসে পড়ল। শিয়ালনী বলল, আমি গর্তে 
ঢাক, তারপর আপনি আন্থন। বাঘ বলল, আচ্ছা তাই হবে, শিয়ালনী গর্তের 
ভিতর ঢুকে গেল, কিন্তু বাঘ ঢুকতে পারলো না। কারণ শিয়ালের গর্ত এত ছোট 
যে বাঘ ঢুকতে পারেনা । এমন সময় শিয়ালনী গর্তের ভিতর থেকে চিৎকার 
করে বলল, শ্বশুর মশাই আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। কারণ আমাদের 
ঝগড়াঝাঁটি সব মিটমাট হয়ে গেছে। এবার আপনি আম্ন। 


উপরোক্ত উপকথাটিতে বাঘের নির্বুদ্ধিতা ও শিয়ালের বৃদ্ধি মন্তার যে পরিচয় 
পাওয়া এবং যে বিষয় বস্তটি উপস্থিত কর! হয়েছে তার মধ্যে এত স্পষ্ট বাস্তবতার 
ছাঁপ আছে যে তার মধ্যে অনেক আধুনিক কথাসাহিত্যের লক্ষণ বিদ্যমান বলেই 
মনে হয়। বাংলার উপকথায় ক্ষত্রের নিকট বৃহ সর্বদা বুদ্ধিমত্তায় পরাজিত 
হয়। 

অবিশ্নিশ্র পশুপক্ষীর চরিত্র নিয়েই যে বাংলার উপকথা রচিত হয়েছে তা৷ নয়, 
'অনেক উপকথা র মধ্যে পঞ্জপক্ষীর পাশে নরনারী চরিত্র স্থান পেয়েছে । মহুস্ত ও 
মহ্ম্তেতর জীবদের মধ্যে কি সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে এই উপকথা গুলি তার 
প্রমাণ । পরবর্তা ববগের আধুনিক কথাসাহিত্যে এই লৌকিক উপকথাগুলির 
ধারা চলে এসেছে তার প্রমাণ পাওয়া ঘায়। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের “আদবিনী” 
গল্পে ও শরৎচন্রের “মহেশ” গল্পটিতে। উপকথায় পশুপক্ষীর সঙ্গে মনুষ্য চরি্রগুলির 
রূপকথার নরনারী চরিত্রগুলির মতই নিবিশেষ, এদের যেমন নাম ধাম নেই, 


২৬ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


তেমনি কোন নির্দিই পরিচয় নেই, কেবল একটি ডাইনি, বা এক নাপিত, এক 
বামন, বা এক বুড়ি। এ সকল চবিজ্রের মধ্যে খুব বেশি বৈচিত্র্যও নাই। 
বিভিন্ন উপকথায় সাধারণতঃ এই কয়টি মানব চবিত্রই দেখতে পাওয়া যায়, যেমন, 
জোলা, নাপিত, বামুন, জামাই, শাশুড়ী এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ও নির্দিষ্ট, 
যেমন জোলা-শির্ষে।ধ, নাপিত ধূর্ত, বামুন দরিদ্র ও লোভী, জামাই বোকা, তাই 
এসকল উপকথার মুলরপ হচ্ছে হাস্তরস। তাতীর নিবুদ্ধিতাঁয়, নাপিতের চালাকিতে, 
জামাই এব বোকামিতে যে নিছক হাস্যরস স্যত্বি হয় তাকে পরিবেশন করাই 
হচ্ছে, উপকথার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্ত, পরবর্তী যুগের আধুনিক কথা সাহিত্যের 
হাস্যরস মুলক গল্পগুলিব স্থট্টির উৎস শাহত আছে এই উপকথাগুলির মধ্যে। 


॥ চার ॥ 


ব্রতকথা ও উপন্যাস 

পৃথিবীর সমস্ত (কছুতেই আত্মার অবস্থান কল্পনা, প্রাকৃতিক বস্ত অলৌকিক 
ক্ষমতা ও শক্তির বিশ্বাস থেকেই ধর্মের উৎপত্তি । আদিমধূগে মানুষ নিজের মত 
প্রকৃতির সব বস্তকেহ সজীব বলে ভাবতো । গাছপালা, নদনধী, পাহাঁড়-পর্বত, 
আকাশে মেঘমালা, পবতশিলা, তাবকীর1(জ-_সমস্ত কিছুই আদিম মানুষ জীবজ্ত 
এবং আত্মাসংযুক্ত বলে মনে করতো ।”১ বাংলাদেশের ব্রতকথায় আছে এই আদিম 
বিশ্বাস, কারণ অন্যান্য ধীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র ব্রতকথাতেই বাংলাদেশের 
আদিম মানুষের সংস্কৃতিঞ ।কছু পারচয় মেলে । আদিম ধর্ম বিশ্বাস বাংলাদেশের 
আদিম আঁধবাসীদদের মধ্যে কিভাবে প্রকাতর পৃজায় পধবসিত হয়েছিলো এবং য! 
আজও শাস্ত্রীয় পরিবর্তনের মধ্যেও লৃপ্ত হয়ে যায়নি ৩।র সমর্থন হিসাবে একটি মত 
উদ্ধৃত করা যেতে পারে "প্রকাণ্ড একটা ব্রত প্রকরণ ন1! শিখলে শাস্ত্র পুরাণের 
জট ছাড়িয়ে আমাদের দেশের হিন্দ্রবর্ষের পুরাণের পূর্বেকার ব্রতগুলির চেহারা 
বের করে আনা কঠিন। তবে ব্রতগুলি যে 'আর্ধপুত্রের এবং আধহদয়ের ছবি নয় 
সেটা ঠিক। আধের চেয়ে বরং অনাধের- অন্য ব্রতদের গৃহলক্ত্ীর পদাঙ্ক এই সব 
ব্রতের আল্পনায়, ছড়ায়, ব্রতকথায় হুম্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনা অংশ শাস্ত্রীয় 
ব্রতগ্ুলির মধ্যেও যথেষ্ট রয়েছে এবং সেই অংশগুলিকে হিন্্ব পুরাণে তস্ত্-মংস্্র 
আবরণে ঢাঁকবার চেষ্টাও হয়েছে । কিন্তু সব সময়ে সে চেষ্টা সফল হয়নি, দেখি*।২ 
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২, বাংলার ব্রত, পৃঃ ১৯, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব। 


ংলা উপন্যাসে লৌকিক এঁতিহ্য ২৭ 


এই আধধ-অনার্য, গ্রাম্য হিন্দু সমাজও আদিম সমাজের মিশ্র ধর্মীয়, ও সংস্কৃতির, 
সার্থক রূপ পাওয়া! যায় বাংলাদেশের ব্রতানুষ্ঠান, ব্রতের ছড়া ও ব্রতকথাগুলির 
মধ্যে, ব্রতকথার মধ্যেই বুঝতে পারা যায় ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে মানুষের মৃত্যু 
ও ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছায়, জীবনের আনন্দলাভ, সম্বদ্ধি ও 
শক্তি কামনায় পৃণ্যিপৃকুর। অশ্ব পাতার ব্রত থেকে শ্তরু করে যমপুকুর সঙ্কটা 
সমস্ত রকম ব্রতানুষ্ঠানেরই একই কামনা । অশ্বখ পাতার ছড়ায় :__ 


পাকা পাতাটি মাথায় দিলে, পাকা চুলে সি'ছুব পরে, 
কাঁচ] পাতাটি মাথায় দিলে, স্বর্ণ কাস্তি রূপ ধরে। 
কচি পাতাটি মাথায় দিলে, কোলে পায় নবকুমার, 
শুকনে। পাতাটি মাথায় দিলে, স্বথ শান্তিতে ঘর ভরে... 


এই চিরন্তন কামনাগুলিই ব্রতকথার । এর আদিমতম উৎসটি হচ্ছে ৰবাচবার 
প্রবৃত্তি, জীবনের সংঘর্ষ বা সংগ্রাম প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন । একটি ব্রতকথা 
বিশ্লেষণ করলে ব্যাপাবটী স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 


পুণ্যপুকুর ব্রতকথা 

কোন এক গ্রামে ব্রাহ্মণ তার স্ত্রী এ ছু'ছেলে এক মেয়ে নিয়ে বলবাস করতে] । 
তারা খুব গরীব, ব্রাহ্মণ ভিক্ষে করে আনে তাই তারা পাচ জনে ভাগ করে খায়। 
এভাবে এদেব দিন কাটছিলো। কিন্তু এও বুঝি তাদের আর সহ হলে! না। 
পরপর ক'বছধ অজম্ম হওয়ার জন্যে জমিদারের খাজনার দায়ে মাথা গৌজবার 
কুঁড়ে টুকুও চলে গেল । ব্রাঙ্ষণ কি আর করে, ছেলেমেয়েদের হাত ধরে মনের 
দুঃখে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী পথে নামলো । অনেকর্দুর ঠেটে শেষকালে তারা এক 
পুকুরের ধারে এল তখন বেলা ছুপৃর । ছোট ছেলে খাবার জন্যে বায়না ধরলো । 
কি আর উপায় সঙ্গে চাটি চাল ভাল যা ছিলো তার রাধার আয়োজন 
করলো ব্রাক্ষণী, ব্রাঙ্ষণ গেল কাঠ যোগাড় করতে । তখন মেয়েটা 
বললে মা, রাধতে দেরী আছে, আমার পৃণ্যিপৃকুর ব্রতট] সেরেনি। ব্রাহ্মণ 
বললো-_আর ব্রত করে কি হবে মা নারায়ণ আমাদের উপর বিহ্বখ। মেয়ে 
বললে, মা, আমি ব্রত করে আসি। এই বলে মেয়েটি পুকুরের পাড়ে গিয়ে 
খানিকটা জায়গায় পরিষ্কার করে যথাবিধি পুকুরের ব্রত করলে, তারপর ভক্ত 
ভরে প্রণাম করে বললে, হে নারায়ণ ! হে বিপদ ভঞ্জন ! হে মধূস্থদন ! এ বিপদ 
থেকে আমাদের উদ্ধার কর। আমি আর বাপ মার দুঃখ কষ্ট দেখতে পারি না। 


২৮ বাংলা উপন্তালে লৌকিক উপাদান 


এই কথা বলতে বলতে তার দুচোখে জল দেখা দিল। হঠাৎ তার সামনে বৃদ্ধ- 
বেশী নারায়ণ উদয় হয়ে বললো, বাছা ব্রত তো তুমি করলে, এই ব্রত ফল স্বরূপ 
আমায় চাটি খেতে দাও, আমি বড়ই ক্ষুধার্ত। মেয়েটা তেজঃ পুপ্ত বৃদ্ধ ব্রাঙ্ষণকে 
দেখে বড়ই আশ্চর্য হয়ে বললো, প্রভু আহ্ুন আমার সঙ্গে। এই কথা বলে 
ব্রাহ্মণকে নিয়ে তার মার কাছে গিয়ে বললে-_“ম। অতিথি ব্রাক্ষণকে খেতে দাও । 
মেয়ের কাণ্ড দেখে মা তো আশ্চর্য হয়ে গেল। নিজের] কি খায় তার ঠিক নেই, 
এখন অতিথি ব্রাহ্ষণকে কি খেতে দেয়। আর ব্রাঙ্ষণ এলই বা কোথ! থেকে। 
বৃদ্ধবেশী নারায়ণ ব্রাহ্ষণীর অবস্থা বৃঝতে পেরে বললেন, বাছা! আমি তবে চললুম, 
এই বলে তিনি যখন যাবার জন্তে পা বাড়িয়েছেন । তখন মেয়ে তাড়াতাড়ি বলে 
উঠলো, মা আমার ভাগের যা ভাত আছে তাই এই ত্রাক্ষণকে খেতে দিন। 
আমার আজ ক্ষিদে নেই। ব্রাঙ্ষণী আর কি করেন। অতিথিকে আসন করে থেতে 
দিলেন। ভোজনের শেষে ব্রাহ্মণ আশাবাদ করে বললেন, তুমি বড় ভক্তিমর্তী 
মেয়ে, তুমি রাজরানী হও, মেয়েটা আচল খুলে একটা কড়ি দক্ষিণা স্বরূপ 
্রাহ্মণকে দিয়ে প্রণাম করে মুখ তুলতেই দেখলো ব্রাঙ্গণ আর নেই এবং শুনতে 
পেল আকাশ থেকে কে যেন বলছে, আমি বৃদ্ধ বেশী নারায়ণ তোমার পরীক্ষা 
করলুম । তোমার পৃণ্যিপৃকুর ব্রত উদযাপন হুলো। প্রভাতেই তোমার 
দুঃখ দ্র হবে। 

পরদিন ভোর বেলায় বাজার লোক এসে উপস্থিত। কি ব্যাপার ন৷ রাজ! 
রাত্রে তার প্রতিষ্ঠিত দেবতার স্বপ্নে আদেশ পেয়েছেন ত্রাঙ্ষণকে নিজের ভিটায় 
ফিরিয়ে আনবার জন্তে, আর ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে দেবার জন্য । 
তারপর শ্তভলগ়্ে রাজকুমারের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। আর সেই থেকে 
পৃণ্যিপৃকুর ব্রত চারিদিকে প্রচারিত হলো। 

বাংলা ধেশের ব্রতকথাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার বাস্তবতা 
ও জীবন সম্পকিত ধ্যান ধারণাগুলির শ্বচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। 
উপরোক্ত ব্রতকথাটিতে যে পরিবেশ, চবিত্রগুলি ফুটে উঠেছে তা একাস্ত ভাবে 
বাংলাদেশের নিক্মধ্যবিত্ত সমাজের, তাদের আচার আচরণ, রীতিনীতির মধ্য 
থেকে সেই সমাজজীবনের পরিচয়টিকে ধবে নিতে অন্ুবিধা হয়না । তাই বলা চলে 
বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে বা লৌককথায় কথাসাহিত্যের বীজ লৃষ্কায়ত ছিল। 
তা বাস্তবতা ; পরিবেশ স্থষ্টি ও চরিত্র নির্মাণ ইত্যাদি পরবর্তা হৃগের আধুনিক 
কথাসাহিত্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। দৈব অন্ধ্গ্রহ বা নিগ্রহ বাংলার 


বাংলা উপন্যাসে লেকাঁকি এঁতিহ্য ২৯ 


লোককথার বিশেষ করে ব্রতকথার একটি বিশেষ অতিগ্রায়। ব্রতকথার মধ্যে 
মানবিক আশা আকাজ্ারই বিকাশ দেখা যায়, পাধিব বিষয় আশ্রয় করেই 
ব্রতকথার বাসনা! এবং কামনা ব্যক্ত হয়ে থাকে। সে জন্যে এর মধ্যে 
আলোৌকিকতার, বহস্যময়তাঁর যতই স্পর্শ থাকুক না কেন, এগুপি সাহিত্য গুণ থেকে 
বঞ্চিত নয়। মাচ ব্যক্তিগত জীবনে দেবের যে প্রভাব অন্ভব কৰে ব্রতকথার 
মধ্যে তারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। অনেক সময়ই ব্রতকথায় একটি লৌকিক 
দেবতা লক্ষ্য থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দৈবেরই রূপক, তা সবিশেষ 
কোন চরিত্র নয়। দৈব বা অলৌকিকতা এখানে নিয়তি বা ভাগ্যেরই দর্শক। 
নিয়তি ভাগ্যের ভ্বাব! মানবজীবন সদ! নিয়ন্ত্রিত । দৈব ও অলোৌকিকতা সত্বেও 
ব্রতকথাগুলির সর্বার্জে এমন একটি বাস্তবতার ছাপ আছে যারা এগুলিকে 
আধুনিক কথা সাহিত্যের অগ্রন্থুত বলে মনে হয়। ব্রতকথার দৈব ও আলোৌকিক 
কাহিনীগুলি বহিরঙ্গ অলঙ্কার মাত্র। এগুলিকে নিয়তি বা ভাগ্য হিসাবে 
ব্যবহার করলে এর সমস্ত কাঠামোতে এমন একটি বাস্তব স্বীরুতির ছাপ লক্ষ্য 
করা যায় যা অত্যন্ত বিস্ময়কর । সেজন্য এগুলি নিছক আহষ্ঠানিক পূজার মন্ত্র হয়ে 
গ্রাণহীন হয়ে পড়েনি । সমাজের গাহ্স্থ্য পারিবারিক জীবনের নিখুত পরিচয় 
ব্রতকথাগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে বলে এগুলিকে আধুনিক উপন্তাস 
সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক যুক্ত বলেই মনে হয়। 


) পাঁচ ॥ 


গীতিকা ও উপন্যাস 

ইংরাজীতে যাকে ব্যালাভ বলে বাংলায় লৌকিক 'গীতিকা” হচ্ছে তাই। 
জনশ্রতিব্দি গীতিকার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, প্রথমতঃ 
একটি সঙ্কটপৃর্ণ ঘটনা প্রধান, একমৃখীন কাহিনী থাকবে। দ্বিতীয়তঃ ঘটনা ও 
ংলাপের মাধ্যমে একলক্ষ্য হয়ে কাহিনী অগ্রসর হবে, তৃতীয়তঃ সম্পূর্ণ আত্মনিলিপ্ত 
হয়ে প্লেখক একটি একাস্ত বন্তধর্মী কাহিনী এতে বর্ণনা করবেন। চতুর্থতঃ কোন 
নিরবচ্ছিন্ন কাহিনীর ধার] অনুসরণ না করে বিশেষ করে কতকগুলি ঘটনার উপর 
তীব্রতষ আলোক সম্পাত করা হবে, পঞ্চমতঃ পরিবেশ রচনা, কিংবা! চিত্র চ্যাট 
গীতিকার উদ্দেস্টী নয় বরং ভ্রুত সঞ্চারিত ক্রিয়াই-এর প্রধান পটভূমিকা, বষ্টতঃ 
গীতিকার চরিআগুলি নাটক বা উপন্যাসের মত সুস্পষ্ট ও স্বাতশ্্পুর্ণ নয়, বরং 


৩০ বাংল! উপন্ভাসে লৌকিক উপাদান 


একটি আদর্শ বা ছাদ অশ্যায়ী চরিবত্রগুলি হৃষ্ট। চরিত্র হুত্টির চেয়ে “ক্রিয়া বা 
এ্াঁকশান গীতিকার মুল। সপ্ধমতঃ গীতিকার কাহিনী এক হ্বটনামুখি হয়ে 
পরমবিশ্ময়, স্থগভীর কারুণ্য চরম সঙ্কট ও লোমহর্ক ভীতভাবের সৃষ্ট্রি করে 
থাকে, তার মধ্য দিয়েই গীতিকার রূপটি প্রকাশিত হয়ে ওঠে । অষ্টমতঃ 
লৌকগীতিতে স্থরই মৃখ্য, কথা গৌণ, বরং কথাস্থরের অধীন, গীতিকায় কথাই 
মুখ্য স্থর গৌণ । 

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অহ্ুধাবণ করলে আমর1 একথা স্পষ্টভাবে উপলন্ধি 
করতে পারি যে গীতিকা শিক্ষিত ও প্রায়শঃই সচেতন কবি মনের স্যতটি। যে 
সমাজে গীতিকায় উদ্ভব হয় তার একটি প্রাচীন ধঁতিহথ থাকে-এই এঁতিহ সংহত 
সচেতন শিক্ষা প্রাপ্ত সংস্কৃতি ছারা গঠিত ও নিয়নত্রিতি। তাই বলা যায় আদিম 
সমাজে গীতিকা ছিল না। যে সমাজ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সঙ্গে মিশ্রণের 
ফলে এক সমৃদ্ধ জনশ্রতিমূলক সংস্কৃতির অধিকারী হযেছে গীতিকা কেবল তাদের 
হারা বা সেই সমাজগোঠীর দ্বারাই রচিত হতে পারে । অনেকে বলেছেন যে গীতিকা | 
হচ্ছে রোমান্সেরই সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ, জীবনের গভীরতম বক্তব্যকে অত্যন্ত 
ক্রিয়াত্মকভাবে, জীবন ও মৃত্যুর নানা বিষয়কে অত্যন্ত সরলভাবে উপস্থিত করা 
হয়। এখানেই হচ্ছে গীতিকার সঙ্গে কথা সাহিত্যের সম্পর্ক। অন্তান্ 
লোককথা মতই গীতিকার হচ্ছে আধুনিক কথাপাহিত্যের লৌকিক এভিস্থ। 

চৈতন্য জীবনীকারদের রচনায় ও মুকুন্দরামের মঙ্গল্কাব্যে ষোড়শশতকের 
ও সধ্ুদশ শতকের প্রথম ভাগের সমাজজীবনের বহু বিবরণ উপস্থিত হয়েছে। 
তৎকালীন সমাজের বীতিনীতি, চালচলন, কুচি-আদর্শ, সাধারণ লোকের ট্দনন্দিন 
জীবনযাত্রা, তীর্ঘপর্ধটন, ধর্মবিষয়ক বিচার-বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ গ্রন্থ- 
গুলিতে পাওয়া যায় তাকে বাস্তবের সত্য প্রতিচ্ছবিই বলা চলে। মৈমনসিংহ 
গীতিকার আখ্যায়িকাগুলির রচনা কাল যোড়শ সপ্তদশ শতক বলেই অনুমিত হয়। 
অন্যান্য গীতিকার আখ্যায়িকা গুলির রচন। কালও ষোড়শ সপ্তদশ শতক বলেই 
অনুমিত এই অন্থমান ঠিক হলে এগুলির আবিষ্কার আমাদের সাহিত্যিক ক্রমবির্তনের 
একটি লৃগ্ধ অধ্যায়কে পুনরুদ্ধার করেছে। কৃত্তিবাস-কাশীদাস মুকুন্দরামের যুগ ও 
ভারতচন্দ্র বুগের মধ্যে যে একটি ব্যবধান অন্ৃভৃত হয় 'মৈমনসিংহ গীতিকা” তা 
পুরণ করেছে । বাস্তবতার দিক দিয়ে মুকুন্দরামের নিঃসঙ্গ প্রচেষ্টা এবুগে লক্ষ্য 
করা যায়ঃ এই গীতিকাগুলি তারই মাঝে মাঝে বাস্তবজীবনকে সার্থক ভাবে 
প্রতিফলিত করেছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতা, চবিত্র স্থষ্টির, কাহিনীর 


বাংলা উপন্তাসে লৌকিক এঁতিহ্থ্য ৩১ 


বস্তগত ভিন্তিনির্মাণে এই গীতিকাগুলির যে স্বাতন্ত্র মূল্য আছে ইতিহাপের দ্বিক 
দিয়ে তাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। এ প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
এর একটি মত উদ্ধৃত করা যেতে পারে; “ইহারা মুকন্দরাম-ভারতচজের 
ব্যবধানের উপর সংযোগ-সেতু নির্যাণ করিয়াছে । মুকুন্দরামের একটা বৃহৎ 
জ্ঞাত-গোগি পরিবারের সন্ধান দিয়াছে ও ভারতচন্ত্রের রুত্রিম কারুকার্ষপৃর্,, তীব্র 
হ্যতি-ঝলপিত রাজ প্রাসাদের ভিত্তি মূলে যে বাস্তব জীবনের মৃত্তিকাস্তর বিদ্যমান 
তাহা উদঘাটিত করিয়া! দেখাইয়াছে। আবার রূপকথার সহিতও ইহাদের একট! 
নিকট আত্মীয়তা আশ্র্ধরূপে প্রতিভাত হইয়াছে । গীতি আখ্যানের সহিত 
“কাজলরেখা” নামক রূপকথা টির একত্র সন্িবেশ এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহস্যটি স্ফকূটতর 
করিয়াছে । আমাদের সাহিত্যিক আকাশে নিশীধ তারকার ন্যায় রূপকথার 
যে অপরূপ ফুল ফুটিয়াছে, এই আখ্যানগুলি তাহার বৃস্ত ও মূল, বাস্তবজীবনের 
যে স্তর থেকে এই রূপকথা রস আহরণ করিয়াছে সেই বিস্বত প্রায় প্রতিবেশের 
উপর ইহারা আলোকপাত করিয়াছে । আকাশের সুদূর কুহেলিকাচ্ছন্ নক্ষত্রটিও 
আবাদের সংপার যাত্রার শত প্রয়োজন চিহ্ন, মৃত্প্রদীপরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। 
রূপকথার নামগোত্রহীন রহস্তাবগ্তন্তিত অস্তিত্বের জন্মস্থান নির্ণয় হইয়াছে ও বংশ 
পরিচয় মিলিয়াছে। কয়লা! ও হীরক খণ্ড যেমন মুলতঃ অভিন্ন, তেমনি বাস্তবতা- 
মুলক ককুণ কাহিনী ও রূপকথার অবাস্তব ধব সংঘটন একই প্রতিবেশ প্রভাব ও 
মনোবুত্তির অভিব্যক্তি'', যে বাস্তবের কঠোরতা! ও নিষ্টরতা মাহুবকে শত লক্ষ 
বাহু বিস্তার করে রূপকথার রাক্ষপীর মতই কঠরোধ চায় সেখানেই দৈবের প্রতি 
অলৌকিকতার প্রতি একটা ঝৌক আসা স্বাভাবিক । ছেঁড়া কীথায় শুয়ে লক্ষ 
টাকার স্বপ্ন দেখা! অবাস্তব হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যেও মনম্তত্বমূলক গৃঢ সত্যও 
নিহিত আছে সেজন্যে ময়মনপিংহ গীতকাষ যে পরিবেশের পরিচয় মেলে, তাষ 
মধ্যে খুব স্বাভাবিক কারণেই রূপকথা জন্মলাভ করেছে । একটি গীতিকার 
কাহিনী উদ্ধাত করলে বোঝা যাবে লোককথার সঙ্গে কোন সম্পর্ক বহন করে 
গীতিকাগ্ডলি আধুনিক হৃগের কর্থাসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্মাণ করেছে। 


মলুয়াপালা 
চান্দ বিনোদ বিধবা জননীর একমাত্র সম্তান। অকাল বৃষ্টিতে একবার ক্ষেতের 


ধান নষ্ট হয়ে গিয়ে দুভিক্ষ দেখা! দিল । মা ওছেলেখুব কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন 
অতিবাহিত করতে লাগলে! । অবশেষে একদিন চান্দ পিজরা হাতে আড়ালিয়া 


৩২ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


গ্রামে এসে উপস্থিত হল। সেই গ্রামের মোড়লের মেয়ে মলুয়াকে দেখে মুগ্ধ ।, 
কিন্ত দারিজ্রের জন্তে মলুয়ার বাবা বিনোদের হাতে কন্তাদীন করতে অস্বীকার. 
করলেন। বিনোদ ঘরে ফিরে অর্থোপার্জনের উপায় সন্ধান করতে লাগলে] । 
অবশেষে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ অর্জন করে দেশে ফিরলে, এবার আর মনলুয়ার 
বাবা তার নিকট কন্তা সম্প্রদান করতে আপত্তি করলেন না। বিনোদ মলুয়াকে' 
ৰিয়ে করে নিজের ঘরে আনল । একদিন গ্রামের কাজি মলুয়াকে দেখে তার, 
রূপে মুগ্ধ হ'ল, এক কুন্রিনী নারী তার নিকট পাঠিয়ে তার পাপ অভিলাষ, 
ব্ক্ত করলো। মলুয়! কুট্টিনীকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। মিথ্যা দেনার 
দায়ে কাজি এবার বিনোদের জমিজম] বাজেয়াপ্ত করে নিল, ফলে বিনোদের 
সংসারে পুনরায় দারিত্র দেখা দিল । শাশুড়ীকে নিয়ে স্থতাকেটে পরের বাড়িতে 
ধান ভেনে মলুয়ার দিন কাটতে লাগলো । কাজি এবার এক ন্ৃৃতন বিপদের 
কৃষ্টি করলো। বিনোদদের উপর এক পরওয়ানা জারি করে নির্দেশ দিল, "সাত 
দিনের মধ্যে তোমার সুন্দরী স্ত্রীকে দেওয়ান সাহেবের হাউলীতে নিয়ে উপস্থিত 
কর, নতুবা তোমাকে জীবস্তে কবর দেওয়া হবে।, বিনোদ আদেশ অমান্ত 
করলো, কাজির পাইক পেয়াদ৷ বিনোদদকে জীয়ন্তে কবর দিতে নিয়ে গেল, 
মলুয়াকে ধরে নিয়ে গিয়ে দেওয়ান সাহেবের অন্তঃপৃরে উপস্থিত করলো! মলুয়ার 
পাঁচ ভাই বিনোদকে বাচাল, কিন্তু মলুয়! উদ্ধার করতে পারলো না। কৌশলে 
নিজের নারী ধর্ম রক্ষা করে মলৃয়! তিন মাস পর দেওয়ান সাহেবের হাত থেকে 
নিষ্কৃতি পেল। কাজীর শবল দণ্ড হল। কিন্ত বিনোদের আত্মীয়গণ মলুয়াকে 
ঘরে নিতে অস্বীকার করলো । বিনোদ আত্মীয় স্বজনের কথায় মলুয়াকে পরিত্যাগ 
করে পৃনরার বিবাহ করলে]। মলুষ়! শ্বামী পরিত্যাগ করলোনা, সেখানেই দাসীবৃত্তি 
করতে লাগলো । একদিন 'বিনোদকে সর্পদংশন করলো, বাচবার কোন আশা 
রইলোনা, মনুয়া! তার পাচ ভাইয়ের সহায়তায় তাকে বীচালো। তথাপি 
আত্মীয়-স্বজন তাকে ঘরে নিতে নিষেধ করলো! । জীবিত থাকলে স্বামীর কলঙ্ক 
হৃচৰে না মনে করে মনু য়া নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করলো। 

উপরোক্ত গীতিকাটির পাল! একটানা ঘটনা শ্থত্রের দ্বারা নিহিত হয়নি, বরং 
তার পরিবর্তে মলুয়ার জীবনের বিশিষ্ট কতকগুলি ঘটনার উপর চকিত আলোক 
সম্পাত করে কাহিনী উপস্থিত করা হয়েছে । এটি সার্থক গীতিকার লক্ষণ । 
আবার আধুনিক কথাসাহিত্যের বিশেষ করে উপন্তাসেরও লক্ষণ। আধুনিক- 
উপস্তাদেও একটানা কাহিনী বর্ণনার পরিবর্তে বিশেষ গুরুত্বর ঘটনাঝ, 
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উপর জোর দেওয়া হয় এবং সেই ঘটনাগুলিকে একটি সার্থক পরিণতির দিকে 
নিয়ে যাওয়া! হয়। দেশে আকম্মিক ভুভিক্ষ, চাদ বিনোদের বিদেশযাত্রা, মলুয়ার 
সঙ্গে টাদ বিনোদের প্রথম দর্শন, অনুরাগ সর, বিবাহ, কাজির লোনৃপ দৃষ্টি, 
কলক্কময় জীবন থেকে পরিত্রাণ এবং শেষ পর্যস্ত মলুয়ার আত্মবিসর্জন__এ সকল 
ক্ষুদ্র ক্ষুন্্র খণ্ডিত ঘটনাগুলি মলুয়ার জীবনরচনায় অখণ্ড জীবনবুত্ত বচন! করেছে । 
চরিত্রের দিক থেকে বলা যায় সমগ্র গীতিকাটিতে যেভাবে চরিত্রের মিছিল ভিড় 
করে এসেছে, সবগুলিই যেন আমাদের সংসারের চারপাশের সজীব চরিব্র। মনুয়া, 
চার্দবিনো্দ, কাজি, মলুয়ার পাচ ভাই সবগুলিই একাস্তভাবে বাস্তব । মনুয়া সমগ্র 
পালাটি ভড়ে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে। জলের ঘাটে চাদবিনো দের 
বৃমস্ত রূপ দর্শন থেকে শুরু করে ভগ্নতরীতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যু হওয়া পর্যস্ত-_- 
প্রেম ও মৃত্যুর মধ্যে চরিত্রটি স্বতন্ত্র মূতিতে স্থপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । প্রেম, নারীর 
জীবন। প্রেমের মহত্বে ও সতীত্বের গৌরবদীপ্ত মহিমায় মলুয়ার চরিত্রটি জীবন্ত 
হয়ে উঠেছে । কেবল মলুয়! চরিত্রচিই নয়, সমগ্র গীতিকা-সাহিত্যের মধ্যে নারী 
চবিব্রগুলিই প্রাধান্য লাভ করেছে। মলুপনার পালায় মলুয়া, চন্দ্রাবতীর পালায় 
চন্দ্রাবতী, কমলা, লীল! প্রভৃতি নায়িকাচরিত্রগুলিই সমগ্র গীতিকাগুলির 
প্রাণন্বক্ধপ। গীতিকার এই নায়িকাপ্রাধান্থ যে পরবর্তী বুগের বাংলা! আধুনিক 
কথাসাহিত্যকে নায়িকা প্রাধান্যে অভিষিক্ত করেছে একথা অস্বীকার করা যায়ন।। 
এ প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য £ *মলুয়ার প্রেম কি নির্ভীক 
কি আনন্দপৃর্ণ। শ্রাবণের শতধারায় নানা ছুঃখ আসিতেছে । কিন্তু এই প্রেমের' 
মুক্তাহার কে পরিয়! মলুয়া চিরবিজয়ী, মৃত্যুকে বরণ করিয়! মৃত্যুপ্য়ী হইয়াছে, 
তাহার পার্থে পালঙ্ক সখীর ত্যাগ কিরূপ স্বল্প কথায় ব্যক্ত | উহা বাক্য 
দ্বারা পল্পবিত না হইয়াও শ্রেষ্ঠ আদর্শে পৌছাইয়াছে। মলুয়ার পূর্বরাগ, বাসক 
ঘরে স্বামীর আলাপ, কাজির ধৃষ্ট প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর এই সমস্ত কি অপূর্ব। এই 
অতুলনীয় চিত্র জীর্ণ গৃছে অনশনে স্বামীবিরহে, দেওয়ানের হাবলিতে, সর্পদদ্ট 
স্বামীর পার্থে এবং শেষ দ্বশ্টে ডুবস্ত মনপবনের নৌকায় বিচিত্রভাবে সর্বন্ 
অরুণরাগে উজ্জল । অভাব, উৎপীড়ন, চূড়ান্ত ছুঃখ, একদিনের জন্তও তাহাকে 
ক্লান কবে নাই। লীলার লীলাবপান, সোপাইয়ের নিধাক ও নির্ভাক মৃত্যু, 
কেনাবামের ভক্তি, পাবাণ্ময়ী কাজলবেখার চবিত্রটির সহিষ্ণুতা এবং প্রগাঢ় প্রেম 
নিষ্ঠার জীবন্ত সমাধি, চন্দ্রার তপোনিরত শাস্তি হিন্দুর কি দেওয়ান সাহেবের". 
হাবলিতে তাছ। মলুয়। দেখাইয়াছে। মনুয়া ও সখিনা বঙ্গরমণীর বণরজিনীর মুততি । 
বাঙলা. 


৩৪ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


এই দেশের মেয়েরা ফুলের কুঁড়ির মত যেরূপে অনুরাগে ঝরিয়া পড়ে, লীল! ও 
মদ্দিনার চরিত্রে সেই অনুরাগ মূর্ত। দুঃখ আত্মাকে কিরূপে সহিষ্ণুতা ও ভক্তির 
বর্মে আবৃত করিয়! রাখে চন্দ্রা তাহ! নীরবে দেখাইতেছে”। ১ তাছাড়া অত্যাচারী 
কাজি দেওয়ান-এর অত্যাচার, হুমরাবেদের নৃশংসতা, অসৎ নেতাই কুটিনী, 
অর্থলোভী ভাটুকঠাকুর প্রভৃতি চরিত্র ও তাদের কার্যকলাপের যে নিখৃ'ত চিত্র 
লৌকিক গীতিকাগুলিতে ফুটে উঠেছে তা বিস্ময়কর, তাই সমালোচিক বলেন, “এই 
বাস্তব উপাদানের গাচুরধোর জন্যই উপন্যাস-সাহিত্যের অগ্র্ঘতের মধ্যে ময়মন- 
সিংহ গীতিকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে তৎকালীন 
সমাজের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহ1 আংশিক হইলেও বাস্তবতার দিক দিয়া 
একেবারে নিখু'ত। কি প্রকৃতি বর্ণনা কি চরিত্র চিত্রণ সর্বত্রই এই অকুস্তিত 
বাস্তবতার চিহ্ন শপরিস্ফুট»*--বাংলার অন্তর বাহিরের আসল স্বরূপটি চিনিতে 
হইলে আমাদিগকে সংস্কৃত-প্রভাব-নিম্মক্ত পল্লী-সাহিত্যের দিকে চোখ ফিরাইতে 
হইবে । আমাদের বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যেমন একটা অসংস্কৃত আরণ্য উগ্রতা, 
'ঘনবিন্তাস তরুলতার দুর্ভেছ্য জটিলতা, খাল-বিল-জলাভূমি-পার্ববত্য নদীর ছুর্লজ্য 
বাধাসম্কুলত আছে, সেইরূপ আমাদের অস্তরেও নম কমনীয়তাঁও ধর্মাছরাগের 
সহিত একট] ছুর্দমনীয় তেজন্ষিতা, দ্বপ্ত আত্ম-সম্মানবোধ ও আবেগের অন্ধ 
মাদকতা ছিল। আমাদের ধমনীতে যে অনাধ রক্ত প্রবাহিত ছিল, তাহাই 
আ'ধসভ্যত] ও ধর্ম সংস্কৃতির প্রভাব উল্লজ্ঘন করিয়া এইরূপ উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে*।২ সংস্কৃত প্রভাবে অন্গপ্রাণিত বঙ্গ সাহিত্যের ভিতরে যে বঙ্গসমাজের 
ও বঙ্গগ্রকৃতির চিত্র পাওয়া যায়, তাকে খাটি জিনিস বলা যায় না। এর মধ্যে 
একটি ভাবমুলক আদর্শ কাজের প্রকাশ আছে। বস্ততন্ত্রতায় নয়, অথচ আধুনিক 
কথাসাহিত্যের মধ্যে হঠাৎ বাস্তবতার আবির্ভাব আমাদের বিস্মিত করে। তাই 
এই গীতিকাগুলি যখন পর্যালোচনা করা হয় তখন ম্বাভাবিক ভাবে এই ধারণা 
মনে জাগে যে আধুনিক উপন্তাসগুলির বাস্তবতার পিছনে আছে গীতিকাগুলির 
লৌকিক এঁতিহা। গীতিকাগুলির মধ্যে নারীর রূপ বর্ণনা, আচার-আচরণ, চবিজ্র- 
চিন্রণের মধ্যে, সংস্কৃত প্রভাব নাই বললেই চলে। আধুনিক কথাসাহিতোর 
নায়িকাদের আচার-আচরণ কিংবা রূপ বর্ণনা! এর মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের এতিহা 
নাই, আছে এই লৌকিক গীতিকাগুলির প্রভাব । 
..৯। মৈমনসিংহ গীতিকা/ভুমিকা/ডঃ দীনেশ সেন সম্পাদিত/৩য় সং/পৃঃ ॥০4%০ 
২ ব$ সাঃ.উঃ ধাঃ / পৃঃ ১৫ 


তৃতীয় অধ্যায় 


বাংল উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


প্যারী্াদ মিত্র 
আলালের ঘরের দুলাল 


বঙ্কিমচন্ত্র প্যারীটাদ মিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি প্রবন্ধে বলেছেন, “বাঙালী 
লেখকেরা গতান্জগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত 
ভাগার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্ট। না করিয়া, সকলেই ইংরাজী ও 
সংস্কৃত ভাগারে চুরিব সন্ধানে বেড়াইতেন, সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর 
বিপদ আর কিছুই নাই ।***--" 

এই দুইটি গ্তরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত 
করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, 
প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন এবং তিনিই প্রথম ইংরাজী 
ও সংস্কৃতির ভাগ্ারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, 
স্মভাবের অনস্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচণার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। 

আর তাহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীতি এই যে তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, 
সাহিত্যের প্রত উপাদান আমাদের কাছেই আছে। তাহার জন্য ইংরাজী বা 
সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয়না । তিনিই প্রথম দেঁখাইলেন যে, যেমন জীবনে, 
তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত স্থণ্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয়না, 
তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে 
হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হুইবে, প্রকৃত পক্ষে 
আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের ছুলাল*। প্যারীটাদ 
মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয়-_-কীতি।” 

[প্যারী্াদ মিত্র । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ] 

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাতেই বলা চলে প্যারীষ্টাদই 'আলালের ঘরের 
দুপালের মধ্যে হ্বভাবের অনন্ত ভাগ্ডার থেকে রচনার উপাদান সংগ্রহ 
করেছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কতের কাছে ভিক্ষা! না করে বাঙ্গালা! দেশের কথা ও 
বাজনার দেশীয় ভাষ। নিয়েই যে সত্যিকারের সাহিত্য রচন। সম্ভব সেই ইংরাজীয়ানা 
ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবের হুগেই প্যাবীটান্দ তার আলালের ঘরে ছুলাল গ্রন্থে 
মতা সম্ভবপর করে তুলেছিলেন । 


৩৬ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


তার গ্রন্থের মধ্যে লৌকিক ছড়া, প্রবাদ, বিশিষ্টার্থক শব প্রয়োগ ইত্যাদিতে 
ভাষার মধ্যে লৌকিক মানসটি অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে । বিখ্যাত ভাষাত ত্ববিদ 
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বক্ষিমচক্দ্ 


অনেকে মনে করেন বঙ্কিমরচনা সম্পূর্ণ ইংরাজী শিক্ষার ফসল (7১1900০1)। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট হওয়া, ইংরাজী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য 
অর্জনকরা, প্রথম ইংরাজীতে নভেল রচন1] করা, সিভিলিয়নের চাকরী গ্রহণ 
করা-এ সমস্ত তার ইংরাজীয়ানার প্রকাশ; পরবতী সাহিত্যে সেই ইংরাজীও 
অন্তান্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব। কিন্ত একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে 
বন্ধিধবচন্দ্রের পাশ্চাত্য প্রভাবিত মানসিকতার পিছনে একটি সদাজাগ্রত লৌকিক 
মানস প্রধহমীন ছিল, যা তার সাহিত্যকে সম্পূর্ণ ইংরাজী বা সংস্কৃত সাহিত্যাশ্রিত 
ন1 করে লৌকিক প্রভাবের দ্বারাও আচ্ছন্ন করেছে। তার মধ্যে লৌকিক এতিহা 
কিরূপ ছিল, লোকজীবন ও লোকশিক্ষাকে কি দৃষ্টিতে তিনি দেখতেন তার একটি 
সার্থক পরিচয় মেলে তার লোকশিক্ষা নামক প্রবন্ধে ঃ একটা লোকশিক্ষার 
উপায়ের কথা বলি, আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি । গ্রামে গ্রামে 
নগরে নগরে বেদী পি'ড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, ন! দেখিবার মানসে সম্থখে 
পাতিয়া, স্থগদ্ধি ম্লিকামাল। শিরোপরে বেটিত করিয়া, নাছুস হ্ুছুস কালে। কথক 
সীতার সতীত্ব, অঞ্জনের বীরধর্ম, ভীম্মের ইন্দ্রিযজয়, বাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, 
দ্বধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়কে ক্লসংস্কৃতের দ্বারা বক্তা স্থুক্ে মদলঙ্কার সংযৃক্ত করিয়া 
আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন । যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা! পেঁজে, যে 
কানা! কাটে, ঘে ভাত পায়না সেও শিখিত” | [ রচনাবলী পৃ ৩৭৭ ] অর্থাৎ 
বঙ্কিম মানসে লৌকিক সংস্কৃতির প্রচারের মাধ্যম যে কথকতা বা বিভিন্ন পাঠ 
উপরোক্ত অংশে তার ম্পষ্ট প্রকাশ আছে। বঙ্কিমচন্ত্রের এই লৌকিক 
মানসিকতার উৎস ছিল মানব প্রেম। তার উপগ্তাস ও প্রবন্ধার্দিতে ভাই বার 
বার সাধারণ মাহ, রামধোন পোদ, হাসিমসেখ, বাষা কৈবর্তের দল এসেছে । 


বাংলা উপন্তাসে লৌকিক উপাঙ্গান ৩৭ 


তিনি তাদের বোঝবার ও ধরুবার চেষ্টা করেছেন, তার বিভিন্ন রচনার মধ্যে । 
এছাড়া রূপকথ।, উপকথা, ছড়। প্রবাদ ও লোকগীতি ইত্যাদর প্রভাবও যে 
আছে তীর অন্যান্য রচনায় নিচে তা উপস্থিত করা হল। 


দুগ্গেশনন্দিনী 


বঙ্কিমচন্দ্রের “ছুর্গেশনন্দিনী+ প্রথম উপন্তাস, ) এই উপন্যাসের আখ্যান ভাগেই 
আছে একটি পরিপূর্ণ রূপকথার আমেজ। যদিও একটি ইতিহাসের' প্রেক্ষাপট 
সেখানে রচন! করা হয়েছে, তথাপি এরই আড়ালে রূপকথার একটি আমেজ সমগ্র 
উপন্যাসটিতে এক স্বপ্রময় রূপকথার পরিবেশ স্তি করেছে । যদিও এখানে নায়ক 
নায়িকার নামকরণ করা হয়েছে, তাদের নির্দিষ্ট রাজ্য রাজধানী ও অতীত 
ইতিহাস আছে, তথাপি এর মধ্যে রূপকথার রাজপুত্র ও বাজকন্যার 
রাজারানীর প্রভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রারভেই যে 
পরিবেশ স্থ্টি কর! হয়েছে সেটি রূপকথারই পরিবেশ । *৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ 
শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষুরপুর হইতে মান্দারনের পথে একাকী 
গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোগ্যোগী দেখিয়] ভ্রুত বেগে অশ্ব 
সধালন করিতে লাগিলেন ।--.."অল্পকালের মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা 
প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল, ঘোটকারঢ ব্যক্ি 
গন্তব্য পথের আর কিছু মাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ববন্সা শপথ করাতে অশ্ব 
যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল ।-...."অচিরাৎ তড়িতালোকে জানিতে পারিল থে 
সম্থস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের স্ত্র স্বারে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন যে দ্বার কদ্ধ, হস্তমাজনে জানিলেন হবার বহিদিক হইতে কদ্ধ হয় নাই। 
তত দ্বার খুলিয়া যাইবা মাত্র হ্বা যেমন মন্দিরাত্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনই 
মন্দির মধ্যে অন্ফুট চীৎকার ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তন্ুহূর্তে মুক্ত 
স্বার পথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথা যে ক্ষীণ প্রদীপ জলিতেছিল, তাহা 
নিবিয়া গেল।” 

এরপর কাছিনী যতই অগ্রসর হয়েছে যত জীবনের জটিলতা প্রবেশ করেছে 
বন্বসংঘাতের তীব্রতা ঘত বৃদ্ধি পেয়েছে, রূপকথ| থেকে সরে এসে উপন্যা 
জীবনকথার মুল সত্যকেই গ্রতিতাভ করেছে, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও রূপকথার 
পরিবেশটি অতিক্রান্ত হয়নি । 


৩৮ ংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


কপালকুগুল। 

কপালকুগুলা বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্স, আর রূপকথাই' হচ্ছে পৃথিবীর 
আদ ও অরুত্রিম রোমান্স। রূপকথার মধ্যে কল্পময় স্বপ্রজগৎ্থ উপস্থিত করা হয়েছে, 
রোমানদের মধ্যেও তারই প্রকাশ। কপালকুগ্লায় বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিবেশ হট 
করেছেন, যে অলৌকিক প্রারুতবিষয়ের সংস্থান করেছেন, যে স্বপ্ন ও কল্পনার ক্ষেব্র 
প্রত্তত করেছেন, তার থেকেই রূপকথার এঁতিহ্টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
কাপালিক ও তার লৌকিক কার্যাবলী লৌকিক এঁতিহ্যের অনুসরণ ৷ উপন্যাসটির 
বর্ণনা উপস্থিত করলে এর সার্থক পরিচয় উদঘাটিত হবে 

*শিখরাসীন মহষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়] ধ্যান করিতেছিল__নবকুমীরকে প্রথষে 
দেখিতে পাইলনা । নবকুমার দেঁখিলেন, তাহার বয়ংক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 
হইবে। পরিধানে কোন কার্পাস বস্ত্র আছে কিনা, তাহা লক্ষ্য হইল নাঃ কটি 
দেশ হইতে জাহ্ু পধ্যস্ত শাছুলচর্ম আবৃত। গলদেশে রুভ্্রাক্ষমালা, আয়ত 
স্বখমগ্ডল শ্মশ্র জটা পরিবেষ্টিত। সম্থখে কাষ্ঠে অগ্রি জলিতেছিল- সেই অগ্নির 
দীপ্ি লক্ষ্য করিয়1 নবকুমার সে স্থলে আসিতে পাবিয়াছিলেন। নবকুমার একট! 
বিরাট ছুগন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসনপ্রাত দ্ষ্টিপাত করিয়া তাহার 
কারণ অন্থভব করিতে লাগিলেন। জটাধারী এক ছিন্ন শীর্ষ গলিত শবের উপর 
বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মথথে নরকপালশ রহিয়াছে । 
এমন কি, যোগাসীনের কথস্ত কুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত 
রহিয়াছে। নবকুমার মন্রমুগ্ধ হইয় রহিলেন। অগ্রসর হইবেন, কি স্থান ত্যাগ 
করিবেন, তাহা বৃঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদের কথা শুনিয়া ছিলেন। 
বৃুঝিলেন, যে এ ব্যক্তি কাপালিক”” । 

901১6109100181151 এবং 08010108117) অর্থাৎ অতিপ্রাকতে বিশ্বাস 
ও পরম়াংসাহার, পৃথিবীর তাবৎ লোককথার (7০10515) স্থপরিচিত 
অভিপ্রায় (11০901)। কাপালিকের আবির্ভাব, বিভীষিকাময় মৃতি বর্ণনা, 
গলিত শবের উপর ধ্যানাসন, নরকপাল, নরম্ণ্ডের মাল ইত্যাদি বিষয়গুলি 
অলৌকিকতার অস্ততুক্ত। এই অলৌকিকতাও ভোঁতিক আত্মা বিশ্বাস সম্পর্কে 
ৰলা হয়েছে । 71090 08156119075 81)0910 11008817)5 1)15 1091003 
01817930501 11)6115 0680 [0 706 90101) 9001৮০ 10০95০61011 ০611085, 
811559 080019115 00900 01617 00119109 0196 ৪০901 ( 40001009198) 
৬০]. [, 78. 9. 5101, 7. 94] 
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অর্থাৎ আদিম বর্বর জাতির্দের ভৌতিক বিশ্বাসগ্তলি এসেছে আত্মায় বিশ্বাস 
থেকেই । শবের আসনে ধ্যান করার প্রথার মধ্যে ও মৃত আত্মার শক্তি ও সামর্থ 
লাভের ইঙ্গিত আছে । (01111081197) সম্পর্কে বলা হয়েছে-_-1181) 686108, 
21509 10709%/17 25 4£৯001010910091098, 0175 98,011 01 1)0017191) 0০9৫ 01 
70970 0110 01 006 01110%106 01 1)00181) 0109090, 09 1001780 05108 
(9. 10. চ* টা. [.. 0. 186) কাপালিকদের নরমুণগডমালা ধারণ, নবকুমারকে 
বলি দেওয়৷ ইত্যাদি তান্ত্রিক আচার-আচরণের মধ্যে এই নরমাংসাহার অভিপ্রায়টি 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । গ্রন্থের একাংশে তারই প্রতিধ্বনি ঃ 
নবকুমার পৃনার,প জিজ্ঞাসা ক্ধিলেন “আমায় কোথায় লইয়! যাইতেছেন ? 
কাপালিক কহিল, *পৃজার স্থানে ।” 
নবকুমার কহিল, «কেন ?” 
কাপাপিক কহিল, বধার্থ ৷” 
এ ছাড়াও দুটি গীত ব্যবহৃত হয়েছে উপন্তাসটিতে, যার বিষয়বন্ত ও 
আঙ্গিকের সঙ্গে লোকসঙগীতের সাদৃশ্ট আছে। 
(১)  বলে- পদ্মরানী, বদন খানি । রেতে রাখে ঢেকে । 
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে || 
আবার-_-বগের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়। 
নদীর জল, নামলে ঢল, শাগরেতে যায় ॥ 
ছি-ছি_-সরম টুটে কুমুর্দ ফুটে, চাদের আলো পেলে । 
বিয়ের কনে রাখতে ফুলশয্যা গেলে ॥ 
মরি--একি জ্বাল, বিধির খেলা, হবিষে বিষাদ । 
পর পরশে, সবাই বসে, ভাঙ্গে লাজের বাধ | 


(২) বাধব চুলের রাশ পরবে চিকন বাস 
খোপায় দোলাব তোর ফুল। 
কপালে সি থির ধার ককালেতে চন্দ্রহার 
কাণে তোর দিব জোড়া ছুল।। 
কুস্কুম চন্দন চুয়া বাট। ভরে পান গুয়া 
রাজ। মুখ রাজ| হবে রাগে । 
সোনার পৃত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে 


দেখি ভাল লাগে কি নালাগে ॥ 


ংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 
বিববৃক্ষ 


বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস, এ উপন্যাসের কিছু 
গীত ও ছড়ার মধ্যে লৌকিক প্রভাব লক্ষণীয় : 


(১) 


গীত ঃ 


শ্রীমুখ পঙ্কজ-_দেখবো বলে হে, 
তাই--এসেছিলাম এ গোকুলে । 
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে। 
মনের দায়ে তুই মানিনী,_ 
তাই সেজেছি বিদেশিনী, 

এখন বাঁচাও বাধে কথ। কোয়ে, 
ঘরে যাই হে চরণ ছুয়ে। 

দেখবো তোমায় নয়ন ভরে 

তাই বাজাই বাশী ঘরে ঘরে, 
যখন রাধে বলে বাজে বাশী 

তখন নয়ন জলে আপনি ভাসি। 
তুমি যদি না চাও ফিবে, 

তবে যাব সেই যমুনা তীরে; 
ভাঙবে বাশী তেজ বো প্রাণ, 
এই বেলা তোর ভাঙুক মান 
ব্রজের সুখ রাই, দিয়ে জলে 
বিকাইন্থ পদতলে, 

এখন চরণ নুপুর বেধে গেলে, পশিব যমুনা জলে। 


(২) সাহিত্যিক ছড়া £-- 


আয়রে চার্দের কণ। 

তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব পোনা 
আতর দিব শিশি ভোরে, 

গোলাপ দিব কার্চা করে 

আর আপনি সেজে বাট! ভোরে 

দিব পানের ঘোনা । 
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একটি লৌকিক ছড়ার অনুসরণে উপরোক্ত ছড়াটি লেখা, ছড়াটি এই £ 
আয়রে আয় সোনা 


ধ্ী ঝা রঃ 
মাছ কাটলে মুড়ো দোব 
ধান 'ভান্লে কুঁড়ো দোব। ইত্যাদি 


(৩) গীতি হ (ঝুমুবের সঙ্গে তুলনীয় ) 

কাটা বনে তুলতে গেলাম কলক্েবি ফুল 
গে] সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল । 

মাথায় পরলেন মাল] গেঁথে, কাণে পরলেন হুল। 
সখি কলঙ্কেবি ফুল। 

মরি মরব কাট! ফুটে, 

ফুলের মধু খাব লৃটে। 

খু'জে বেড়াই কোথায় ফুটে 
নবীন মুকুল । 


তুলনীয় £ 
(৪) ছড়া ঃ ম্থতি শাস্ত্র পড়ব আমি ভষ্টাচাের পায়ে ধোরে 
ধর্মাধর্ষ শিখে নিব কোন বেটা বানিন্দে করে | 


(৫) গীত: আমার নাম হীরা মালিনী 
আমি থাকি বাধার কুঙ্তে আমার নন্দিনী । 
রাবণ বলে চত্দ্রাবলি 
তুমি আমার কমল কলি, 
শুনে কীচকে মেরে রুষ্ণ 
উদ্ধারিল যাজ্জসেনী ৷ 


€৬) ছড়া ঃ বয়স তাহার বছর ষোল 
দেখতে শুনতে কালো কালো, 
পিলে অগ্রমাসে 
আমি তখন থানায় পোড়ে। 


৪২ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


(৭) ছড়া ঃ মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায় 
সাগর ছে'চে তুলবে নাগর পতন করে কায়।' 


(৮) ছড়া ১ এ ছেলিল বক্‌না গোঁক 
পর-গোয়ালে জাবনা খেতে 


বিষবৃক্ষ উপন্যাসে একচত্বারিংস্ধম পরিচ্ছেদে হীরার আয়ির পশ্চাতে বালকের 
পাঁল কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করেছিল যার মধ্যে লৌকিক ছড়ারই উপস্থিতি লক্ষ্য 
করা যায়, বঙ্কিমের পাশ্চাত্য মানসিকতার পিছনে যে একটি সদ! জাগ্রত লোক- 
মানস বর্তমান ছিল তা বেশ স্পষ্ট অন্থভব করা যায় নিম্নলিখিত কয়েকটি সাহিত্যিক 


ছড়া থেকে £ 
৯. ছড়া হীরার আয়িবুড়ী 
গোববের ঝুড়ি। 
হাটে গুড়ি গুড়ি, 
দীতে ভাঙে হুড়ি 
কাঠাল খায় দেড় কুড়ি । 
১৩. বামচরণ দোবে, 
সন্ধ্যা বেল। শোবে; 
চোর এলে কোথ' পালাবে । 
১১. রামদীন পড়ে 
বেড়ায় লাঠি ঘাড়ে 
চোর দেখলে দৌড় মারে পুকুরের পাড়ে । 
১২, লালচাঁদ সিং 


নাচে তিডিং মিড়িং 
ডালকটির যম, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম। 
এরপর বঙ্কিমচন্দ্র ভাষায়, *“বালকেরা দ্বারবান্‌ দিগের ছারা নানাবিধ 
অভিধান-_ছড়া শব অভিহিত হইয়া পলায়ন করিল ।” ( পুঃ ৩২৯) 
লোকসাহিত্যের ছড়া এরূপ অভিধানবহিভূর্ত শব্ধ দ্বারা পরিকীর্ণ। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ *আটঘাট ৰাধা রীতিমতো সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে 
এই অসংস্কত শব ও বাক্য বিন্তাসই ছড়ার বিশেষত্ব, যদিও সেগুলি আটঘাট বাধা । 
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রীতিমতো সাধৃভাষার মাঝখানে দাড় করিয়ে দিলে বেমানান হয়ত দেখায় কিন্ত 
স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের লৌকিক মানস আমাদের জ্ঞাতসারে এবং 
অজ্ঞাতসাবে উচ্চতর সাহিত্যের মাঝখানেও ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদির ব্যবহার করে 
ফেলেন ।* 


ইন্দির। 


ইন্দিরা উপন্যাসের পরিবেশ বাংলা দেশের গ্রাম্যজীবন ও পলী প্রকৃতি। 
স্বাতাবিক ভাবেই সেখানে এসেছে পল্লী প্রকতির আচার-আচরণ, ছড়া, প্রবাদ, 
গীতি ইত্যাদ্ি। পঞ্চম পরিচ্ছেদে “বাজিয়ে যাব মল? অধ্যায়টিতে অমলা ও নির্ধলা 
ছুই সথি ছড়ায় যে গীতি রূচন| করে নধীর ঘাটে গেয়ে ছিলেন, তার মধ্যে একদিকে 
লৌকিক মেয়েদের খেলার ছড়ার ভাব যেমন আছে তেমনি তার মধ্যে ছন্দ ও 
ভাব! ব্যবহারেও ছড়ার পরিচয় আছে । যথা £ 


অযলা £ ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে 
বাশ তলাতে জল । 
আয় আয় সই জল আনিগে 
জল আনিগে চল ॥ 


নির্ষলা £ ঘাটটি জুড়ে গাছটি বেড়ে 
ফুটল ফুলের দল । 
আয় আয় সই, জল আনিগে 
জল আনশিগে চল ॥ 


অমল! £ বিনোদ বেশে মুচকে হেসে, 
খুলব হাসির কল 
কলশী ধ'রে গরব করে 
বাজিয়ে যাব মল । 
আয় আয় সই, জল আনিগে 
জল আনগে চল ॥ 
নির্ষল! ২ গহন! গায়ে, আলতা পায়ে 
কক্ষাদার আচল 
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টিমে চালে তালে তালে 
বাজিয়ে যাব মল। 
আয় আয় সই জল আনিগে 
জল আনিগে চল ॥ 
অমল! £ যত ছেলে খেলা ফেলে 
ফিরচে দলে দলে। 
কত বুড়ী সস বুড়ী 
ধরবে কত জল ॥ 
আমরা মুচকে হেসে, বিনোদ বেশে 
বাজিয়ে যাব মল, 
আমরা বাজিয়ে যাব মল, 
সই বাজিয়ে যাব মল ॥ 
ছুই জনে: আয় আয় সই জল আনিগে 
জল আনিগে চল। 


২. ছড়া ঃ মেয়েটি বড় শ্লোক বলিতে ভালবাসিত, সে আৰাব বলিল, 
“বেশ গে! বেশ, 
রাধ বেশ বাধ কেশ 
বকুল ফুলের মাল] । 
রাঁড শাড়ি হাতে হাড়ী 
ঝাধছে গোয়ালার বাল! ॥ 
এমন সময়ঃ বাজল বাশ 
কদস্বের তলে । 
কাদিয়ে ছেলে, রান্না ফেলে 
রাধৃনি ছোটে জলে |” 


৩, ছড়া £ বুতাষিণীর যেয়ে হেমা অমনই আরম করিল, 
চলে বুড়ী শোণের হুড়ী 
খোপায় ঘেটুফুল। 
হাতে নড়ি গলায় দড়ি 
কানে জোড়া ছল। [ ৯ম পরিচ্ছেদ] 
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৪. ছড়|£ স্থভাধিণীর মেয়েও বৃড়ীকে জালাইল, বলিল, 
'বুড়ী পিসী সাজ সাজালে কে? 
যম বলেছে সোনার চা 

এস আমার ঘবে 
তাই ঘাটের সহ সাজিয়ে দিলে 
সিছুরে গোবরে । 


৫. ছড়া; শুনিয়া স্থভাষিণীর মেয়ে শ্লোক পড়িল-_ 
যে ডাকে যমে। 
তার পরমায়ু কমে । 
তার মুখে পড়ুক ছাই 
বৃড়ী মরে যা না ভাই। [এ] 


৬. যাত্রার ছড়া-সংলাপ £ 


কামিনী বলিল, “তুমি যে চিনিবে, বিধাতা কপালে লিখেন নাই, যাত্রায় 
শোননি ? বলে, 


ধবলী বলিল শ্টাম, চেনে তোমারে । 
চিনি শ্বধূ কাচা ঘাস যমুনার ধারে ॥ 
পদচিহ্ন খু'জি তব, বংশী শুনে কানে । 
ধ্বজ। বজ্তাঙ্কুলতায়, গোরা কি তাজানে? [২১তমপন্রিঃ ] 


চন্দ্রশেখর 
১. মেয়েলী ছড়া : ঘরে যাব না৷ লে! সই 
আমার মদনমোহন আসছে ওই ৷ 
হায়! যাব না লো সই! [ ২য় পরিঃ] 


২, মেয়েলী সাহিত্যিক ছড়া £ ম্বামী আমার সোনার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে 
তেকাটাতে এলে সখা, বৃঝি পথ ভুলে ॥ 


৩. মেয়েলী সাহিত্যিক ছড়া ২ কি করিলে প্রাণ সখী, মনচোর ধরিযে 
ভাঙ্গিল পীৰিতি-নদদী ভুই কুল ভরিয়ে । 
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৪. গীত আমার মরম কথা! তাইলো তাই। 
আমার শ্টামের বামে কই সে রাই?" 
আমার মেঘের কোলে কই সে চাদ? 
মিছে লে! পেতেছি পীরীতি-_ফাদ। [ ৪র্থ পরি] 


উপরোক্ত তিনটি ছড়া ও একটি গীতের বিষয়বস্ত ও বাক্য বিন্যাস লৌকিক 
ছড়া ও গীতের অন্গরূপ | গ্রামের ছুইসখী নিজেদের মনের কথা বলছেন। স্বামী 
তার সোনার মাছি ফুলে ফুলে মধূ খেয়ে বেড়ায়, আর সখি বলেছে মন-চোরকে 
সে পীরিতে-নদীতে ভেসে পড়েছে । গীতের রচনা বীতি ও বিষয়বস্ত-_দুই-ই 
লোৌকসঙ্গীতের ঝুমুরের পায়ে । 


কৃষ্ণকাঁন্তের উইল 


১. ছড়া মনে করি চাদা ধরি হাতে দিই পেড়ে 
বাবলা! গাছে হাত লেগে আঙুল গেল ছি'ড়ে। [৩য় পরিঃ] 


দেবী চৌধুরাণী 
একটি পরিপুর্ণ লৌকিক এঁতিহ্যের মধ্যেই বঙ্কিম মানসটি সম্পূর্ণভাবে গড়ে 

উঠেছিল। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের সামাজিক পটভূমির মধ্যেও অলৌকিকতা, 
বৃহশ্যময়তার ছাপ আছে । রূপকথার মত অবিশ্বাস্ত ঘটনাকে কিভাবে উপন্যাসে 
রূপ দেওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রই তার প্রমাণ। আর দেবী চৌধুরাণী উপন্তাস তার 
উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । উপন্যাসটির কাহিনীর কাঠামো রূপকথার মত। এ ছাড়াণ 
কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই লৌকিক মানসিকতার স্পষ্টচিহ বর্তমান । 
উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদের কিছু সংলাপ উদ্ধত করে দিলে এর যাথার্থ 
প্রমাণিত হবে £ 
ব্রজ--তা নয়--আমার ছুইটি ব্রাক্ষণী আছে জানত? 
ব্ন্ধ__ব্রাহ্ষণী? মামামা! যেমন ক্রাক্ষণী নয়ান বৌ, তেমনি ব্রাঙ্ষণী সাগর 

বৌ-_আমার হাঁড়টা খেলে কেবল রূপকথা বল-_রূপকথা বল-_রূপকথা 

বল। ভাই এত রূপকথা পাব কোথ1? 
ব্রজ--রূপকথ! থাকৃ_ 
্র্__তুমি ফেন বল্‌লে থাক, তারা ছাড়ে কই? শেষে সেই বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর 
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কথা জান? বলি শোন, এক বনে বড় একটা শিমুল গাছে এক বিহ্গম 
বিহঙ্গমী থাকে-__ 
ব্রজ--সর্বনাশ ! ঠাকুরমা, কর কি? এখন বূপকথা।! আমার কথা শোন! 
ব্রহ্ব--তোমার আবার কথা কি? আমি বলি, রূপকথা শুনিতেই এয়েছ__ 
তোমাদের ত আর কাজ নাই? [ ৫ম পরিঃ] 
সাগর-_ঠান্দিদি, একট! রূপকথা বল না। 
ব্রদ্ব--কোন্ট1 বল্‌বো, বিহঙ্গম বিহজ্মীর কথা বলবো! একলা শুনবিঃ তা হৃতন 
বৌট1 কোথায়? তাঁকে ডাক না-_ছুজনে শুনবি। 
সাগর-__সে কোথা, আমি এখন খুঁজতে পারি না। আমি একাই অজন্বো। 
তুমি বল। 
ব্রহ্ম ঠাকুরানী তখন সাগরের কাছে শুইয়] বিহঙ্গমের গল্প আরম্ভ করিলেন । 
সাগর তাহার আরম্ভ হইতে না হইতেই ঘৃমাইয়! পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরানী সে 
সংবাদ অনবগত, নারী ছুই দণ্ড গল্প চালাইলেন, পরে যখন জানিতে পারিলেন, 
শ্রোত্রী নিদ্রামগ্রা, তখন দুঃখিতচিন্তে মাঝখানেই গল্প সমাপ্ত করিলেন [৬ পরিঃ ] 
এ ছাড়া সতীন অভিপ্রায় (50১-/10ি 0796) সমস্ত উপন্যাসের একটি মুল 
বিষয়বস্ত হয়ে দাড়িয়েছে। 
সুতরাং বলা চলে £ 
বঙ্কিম উপন্যাসে পৌক কথা, ব্রতকথা, লোকবিশ্বাস ইত্যার্দি কিভাৰে কাহিনীর 
ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে । যেমন £ 
ভাগ্যবিপর্ধপ্ত নবকুমীরের কাপালিকের হাঁতে পড়া কাহিনীর স্থচনা ও সংঘাত 
হুষ্টি করেছে। 
জনজীবন বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করাতেই কপালকুণ্ডল! নবকুমারকে সহজভাবে 
নিতে পারেনি । ম্বাভ।বিকভাবে কাহিনীর পরিণতি হয়েছে ট্র্যাজিক। এখানে 
কপালকৃণ্লার ওপরে প্রাকৃতিক প্রভাব (যা পণ্ডিতেরা বলেন) অপেক্ষা 
লোকবিশ্বাস ও সংস্কার অনেকবেশী ক্রিয়াশীল ছিল। 
অর্থাৎ লোকএঁতিহ্য ও গ্রাম্যসংস্কার কপাঁলকুগ্ুলার কাহিনী, পরিসমাধি, 
সংঘাত, সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করেছে। 
উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বকার আদর্শ পাননি । কারণ ইতিপূর্বে 
বাংলাসাহিত্যে কোন উপন্তাস রচনাই হয়নি, কেবল কিছু নক্সা জাতীয় 
সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গ ছাড়া। কিন্তু বফিমের পুর্বথেকেই আমাদের দেশে 
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তিন ধরনের কথাসাহিত্য গড়ে উঠেছিল। প্রথমতঃ দুশকুমার চরিত, কথা- 
সরিৎ সাগর, কাদগরী, স্বপ্রবাসবদত্ত। জাতীয় সংস্কৃত ভাষায় কিছু গল্পলংকলন ও 
দীর্ঘ কাহিনী মুলক আখ্যান জাতীয় রচন]। দ্বিতীয়তঃ লোক প্রচলিত বূপকথা, 
ব্রতকথা, উপকথা, নীতিকথা, ইতিকথা, পৃরাঁকথ। জাতীয় মৌখিক ভাবে প্রবাহিত 
অনংখ্য লৌকিক কথা ও কাহিনী। তৃতীয়তঃ আধুনিক যুগের আরস্তে আৰবী 
ফার্সী সাহিত্য থেকে আহত কামিনীকুমার, হংসরূপী রাজপুত্র, চকমকির বাক 
প্রভৃতি প্রণয়ন কিস্সা ও রোমান্স মুলক এ্যাডভেনচারধর্মী কাহিনী। এছাড়াও 
মধ্যূগে বাংলাসাহিত্যের বহুল প্রচলিত কাহিনী মুলক মঙ্গলকাব্য গুলির আখ্যান 
ও সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে রচিত গাথা সাহিত্য । বঙ্কিমচন্দ্র উপন্তাসগুলির 
আঙ্গিক বা গঠনরীতি পধালোচনা করলে দেখা যায় সংস্কত সাহিত্যের চেয়ে 
বাংলার লোককথাগুলি ও আরবী ফার্সা উপাখ্যানগুলিই তাকে অধিকতর আকৃষ্ট 
করেছিল। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দেহ গঠনের আদর্শগুলি এসেছে 
মূলতঃ ইংরাজী নাটক, বিশেষ করে সেকৃসপীয়র থেকে ৷ সেকৃসপীয়রের নাট্যরূপের 
কৌশল, গল্পবলার ভঙ্গি, কেন্দ্র্ধ রূপ, উপকাহিনীর প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য, 
বহ্ছিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তিনি যে পাক্ষাতভাবে 
ইংরেজ ওঁপন্তাসিক স্কট এর অনুসরণকারী একথা সর্বাংশে সত্য নয়। এই প্রসঙ্গে 
একজন আধুনিক সমালোচক মন্তব্য করেছেন “'ইংবাজী উপন্যাস বন্কিমের মনকে 
জাগিয়েছে, প্রত্যক্ষ আদর্শ যোগায় নি।” 
( বন্কিমচন্দ্রের উপন্তাস £ শিল্পরীতি ডঃ ক্ষে্রপগ্তপ্ত, পৃঃ ৩) 
সাধারণভাবে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রামমুখীন ছিলেন একথা কোন মতেই অস্বীকার করা 
যায় না। লোকায়ত জীবন ও জনপদ সম্পর্কে তাঁর যে গভীর আগ্রহ ছিল 
তার প্রমাণ পাওয়া যায় “বাংলার কৃষক' প্রবন্ধে । সেখানে তিনি বাংলার কৃষক- 
সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাদের অসহায় সামাজিক 
জীবনকে তুলে ধরেছেন । বাল্য থেকেই তিনি গ্রামকে এবং গ্রামীন মানুষকে 
উপলব্ধি করেছেন নানাভাবে । লোকপাহিত্য ও লোকায়ত সংস্কৃতির নান 
বিষয় ও উপাদান সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিপেন উপন্যাস রচনার সুচন। থেকেই। 
স্কট ও ডিকেন্সের উপন্তাস পড়ে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রেরণা: 
পেলেও তার রচনার প্রথম যুগে তিনি লোক প্রচলিত বিষয়, নান! লৌকিক গল্প ও 
কাহিনী, প্রচলিত কিংবদস্তী ইত্যার্দিকে বেছে নিয়েছেন। ইতিহাস এবং 
ইতিহাসআশ্রিত কাহিনীর সঙ্গে এই সব উপাদানের নান! মোটিফকে তিনি বিভিন্ন 
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জায়গায় যুক্ত করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে যতই তিনি দৃঢ়তা অর্জন 
করেছেন ততই তিনি লৌকিক উপাদ্দানগুলিকে বেশী পরিত্যাগ করে ইতিহাস ও 
বাস্তব উপাদানের মধ্যেই আশ্রয় খু'ঁজেছেন। 
বঙ্কিম উপন্যাসের মধ্যে যে সব লৌকিক [406 কাজ করছে তার একটা 
তালিকা উপস্থিত কর] যেতে পারে । বিশিষ্ট লোক সংস্কতিবিদ অধ্যাপক ই্রিথ 
টমসন পৃথিবীর তাবৎ লোককথাগুলিকে এদের অভিপ্রায় (1011) অনুযায়ী 
পুনবিভাগ করেন। তিনি 4&-__2 পর্যন্ত পৌরাণিক অভি প্রায় থেকে শুরু করে 
/10110921, 0900- ৮19810, 009 1098১ 1191৮01) 7590, ৬156 2100 10017, 
9178195 বা রাক্ষল, পণ্ডিত ও মূর্খ, 195০9706০97 বা প্রতারণা, 29%6158] ০1 
[0168176 বা ভাগ্য বিপধয়, 01%31109 8170 চ৪%৪, [70170 0 বা হাম্যরুস 
ইত্যার্দি নানা অভিপ্রায় বা মোটিফকে বিভক্ত করেন। ইতিপূর্বে 4৪01৩ 
1710010195012 11109% ০ (416 [095 এ লোককথা গুলিকে টাইপ অন্যায়ী 
তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিলো । 
প্রথমতঃ পশ্ুপক্ষীর কথা বা 217178%1 /2165-এর অন্তর্গত বন্যপন্ত, গৃহপালিত 
পশ্ত, মানুষ ও বন্ত পক্ত, ইত্যাদি উপরিভাগে বিভক্ত করা হয়। 
দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোককথা বা 8906181 ৮011 62195 এর অস্তভুক্ত 1 
উপরিভাগগুলি যথাক্রমে দৈব বিড়ম্বনা, দৈব অথবা অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন স্ত্রী- 
স্বামী বা অন্যান্য আত্মীয়, অ:ুলীকিক কর্তব্য পালন, দৈব সহায়ক, এরন্দ্রজাপিক 
বস্ত, অলৌকিক শক্তি কিংবা অলৌকিক জ্ঞান, বিবিধ অলৌকিক কাহিনী, ধর্মাঁয় 
কাহিনী, রোমান্টিক কথ।, বৃদ্ধিহীন রাক্ষসের কাহিনী । 
তৃতীয়তঃ হাস্যরসাজ্মক ও অন্ঠান্ত ছোট-খাটে! ঘটনা মুলক কাহিনী (৪1 
/১06০৫0699 ) যেমন বোকার গল্প, মিথ্যা কথার গল্পঃ সমস্তামূলক নারী-পৃরুষ, 
বিষয়ক গল্প, এগুপিকে সাধারণতঃ (90০ 146% বল! হয় । 
বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্তাসের মধ্যেই এই সব লৌকিক মোটিফের সন্ধান পাওয়া 
যায়, ঘথা ম্যাজিক, দৈব বা অলৌকিকতা, অর্নষ্টবাদ অলৌকিক শক্তি সপ্ন স্ত্রী-_-এ৷ 
সমস্তই কেবলমাত্র একটি উপন্তাপ কপাপকৃগুলাতেই পাওয়া যায়। এছাড়। 
দেবীচৌধৃরাণী উপন্তাসের মধ্যে আছে সপত্বী বিছ্বেষ, হঠাৎ অর্থলাভ, রঘ্ব ডাকাত 
রসত্বন্ঠ জনকল্যাণ মুলক ডাকাতি ইত্যাদি মোটিফ । বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তান্ত উপন্তাসেও, 
ছড়িয়ে আছে এ ধরণের অজন্র লৌকিক উপান্ধান ঘা বঙ্কিমকে উপন্তাসের উপাদান 
হিসাবে ব্যবহার করতে হয়েছিল । এ দেশীয় লৌকিক উপার্দান ছাড়াও বহ্ধিমচ্্ 
বাঙলা-_-৪ 
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গ্রহণ করেছিলেন আরব্য-পারন্য রজনী ও বিবিধ ফারসী কিস্সার নান। কাহিনী ও 
বিচিত্র লৌকিক গল্প উপাদান। “হারেমে গোপন প্রণয়”-_-অ্ররব্য উপন্যাস ও 
নানা ফারসী কিস্সার একটি প্রধানতম “মোটিফ'। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্রিনী, 
উপন্তাসে বিমলা-বীবেন্দ্র সিংহ, ওসমান-আয়েষা, জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষা, 
কপালকুগুলায় নবকুমার-মতি, কিংবা বাজসিংহ উপন্যাসে জেবুন্লিসা-মোবারক- 
চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শৈবালিনী-প্রতাপ ইত্যাদি প্রণয়োপাখ্যান গুলিতে এই 
বিদেশীয় লোককথার মোটিফগুলি লক্ষ্য কর! যায়। 

আধুনিক উপন্যাস বা ছোটগল্পের জন্মকালের বহু পুর্ব থেকেই নান! 
ধরনের লৌকিক গল্পকাহিনী মৌখিকভাবে প্রচারিত ছিল। বূপকথা--উপকথার 
বাইরে ছিল এদের অস্তিত্ব। এইসব পৌকিক গল্পকাহিনীগুণি বয়স্ক শ্রোতাদের 
মনোরঞ্জন করত। এসব গল্পে ভূতুড়ে বিষয়, ডাকাতির কাহিনী, প্রেম রোমান্স, 
দৈবদুর্ঘটনা, দেবতা মানুষের মিলিত কাহিনীই স্থান পেত। আজগুবি, রঙ্গ 
রসিকতা, অলৌকিক গ্রাম্য কথায় ভরপুর থাকত এইসব কাহিনীগুলি । বঙ্কিমের 
মাজিত শিল্পচেতনা এগুলিকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে সঙ্কুচিত থাকলেও 
কোন কোন গল্পকাহিনীতে তিনি এইসব লৌকিক গল্প রীতিকে গ্রহণ করেছিলেন । 
“স্বর্ণ গোলক" গল্পটির ভিত্তি এই আজগুবি ভাবন! ও কাল্পনিক গ্রাম্য রঙ্গ রপিকতা। 
“মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত” অন্য জাতীয় রচনা হলেও এর পেছনেও লৌকিক 
আজগুবি গল্পকথ। প্রেরণা স্বরূপ কাজ করেছে । একটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয়, 
বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ উপন্তাসে ঘে উপাদানগুলি বারবার ব্যবহার করেছেন তার 
মধ্যে অনেকগুপিই লৌকিক উপাদান। যেমন (১) গান, (২) ছড়া, (৩) স্বপ্ন, 
(৪) অতিলৌকিক সঙ্কেত (৫) জ্যোতিষীর গণনা, (৬) সঙ্গ্যাসী মহাপুরুষের 
আবির্ভীব (৭) ডাকাতি (৮) হঠাৎ ধনলাভ (৯) পত্র (১০) উইল। এর মধ্যে 
শেষ দুটি বাদ দিলে অন্ান্যগুলি লৌকিক উপাদান বা লোককথার মোটিফ । 

তরাং বল। যেতে পারে বঙ্কিম উপন্যাসে রচনার বিষয়বস্ত ও আঙ্গিকগত দিক 
থেকে দেশজ, গ্রাম্য লোকায়ত বিভিন্ন বিষয় নান! ভাবেই ব্যবহার করেছিলেন । 


রমেশচজ্দ্র দত্ত 
বাংলা সাহিত্যে উপন্তাসের ইতিহাসে রমেশচন্তরদত্তের একটী বিশিষ্ট ভূমিকা 
সকলেই স্বীকার করে থাকেন। পেশায় সিভিলিয়ান হলেও ভারতবর্ষের অর্থনীতি 
স্কৃতি, ইতিহাস সমস্ত বিষয়েই ছিল তার সমান আগ্রহ । রমেশচক্দ্রের পরিবারের 
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অনেকেই ছিলেন ইংরাজীনবীশ কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, এই বংশের কৃতি 
সন্তানগণ এ দেশের সংস্কৃতিকে কোনদিন অবহেলা করেন নি। বিলাতে 
শিক্ষারদীক্ষা হওয়! সত্বেও মনের গভীরে তারা ছিলেন এক একজন যথার্থ ভারতীয় 
এবং খাটি বাঙালী। উচ্চ রাজকার্ষে যুক্ত থাকা কালেই ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসে অগ্রজ যোগেশচন্দ্রকে তিনি একটি পত্রে লিখছেন £ ][ 010 1701 
[11171 ০01 01) 20001101107010 11) 0176 10018, ০09017011, 610 01 &1768001- 
51010 110 17101981) 1115001%, 0110 921051110 10 08101011056, 0%6014 
01710100010, 116 179 47150019 91 [11019 17081095 ৪. 1781708 101 1091. 
/17% 00115511101) 9111 27৮6 1019 ৪. 79095101010 8110 50179 110019 11)091009 
0৬1 2100 ৪10৬০৮61709 [961151010 2110 111] 2172019 1076 (0 0129)159 
৪1) [110121) [08109 [0 16101299180 1170181) 1101005 11) 151012170 90৫ 
7১৪11121005. এর থেকেই বোঝা] যায় ইংরেজী কেতায় মানুষ হলেও ইংবাঞ্জের 
দেওয়া উচ্চণদে চাকুরী করলেও আসলে তিনি ছিলেন খণাটী দেশীয় মানব । তার 
মৃত্যুর পর ১৯১০ শ্রী্াবের মডার্ণ রিভিযূর জানুয়ারী সংখ্যায় ভগিনী নিবেদ্দিতা' 
একটা দীর্ঘ সম্পাকীয়তে বলেছিলেন £.-*01185300106” 3101916) £51)91055 
€0 2 016 115 ০%1016991011 100181000১ 1)00611), 0116 1715 68 00995 
৮/101111) ৮/29 2.001017 £16201955. 1২.0107051) ০11217012. 200019 9/29 ৫, 1197) 
০911115 0%/1) [09091016. 0116 00190 01711 176 6৬61 ৫10 ৮/৪259 770 1)13 ০0৬) 
09170, 006 006 010110019 9111111২. ভাগনী নিবেদি তারই লেখার প্রতিধ্বনি 
পাই তার উপন্যাপগুপির মধ্যে। একদিকে 'বঙ্গবিজেতা” “'মাধবীকঙ্কন' “মহারাই 
জীবনপ্রভাত" ও “রাজপুত জীবন সন্ধ্যা উপন্যাস যা জাতীয় ইতিহাস ও ভারতীয় 
স্কৃতির নান! উপাদানে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে 'সংসার” ও “সমাজ” 
বাংলা দেশের পল্লীজীবনের লোকায়ত সংস্কৃতির নানা উপার্ধানে যা রসসিক্ত। 
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যাক়-এর ভাষায় £ "সংসার ও সমাজে রমেশচন্দ্র ইতিহাসের 
কোলাহল হইতে শান্ত পল্লীর পৌন্দর্ষের মধ্যে, আমাদের পারিবারিক ও সামাঞ্জিক 
ত্র সুখ দুঃখের কথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই ছুইখানি উপন্তাসে তিনি নুতন 
শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তীহার কল্পনা এতদ্দিন ইতিহাসের সুবিশাল ক্ষেত্রে 
স্মরণীয় ঘটন। সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ; সমাজ ও পরিবারের ক্ষুদ্র ব্যাপার লক্ষ্য 
করিতে তিনি অবসর পান নাই কিন্তু তাহার শেষ উপন্তাসঘ্ধয়ে তিনি নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ করিয়াছেন যে ইতিহাসের বিশাল ও সমাজের সঙ্কীর্ণ এই উতয় ক্ষেত্রেই 
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তাহার তুল্য অধিকার ও সমান শক্তি আছে” (পৃঃ ৪৭--বঙ্গ সাহিত্য 
উপন্যাসের ধার! )। এ প্রসঙ্গে 'সংসার' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচচ্ছদের তালপুকুর 
গ্রামের একটি কুটির বর্ণনার মধ্য দিয়ে রমেশচন্দ্রের লোকায়ত জীবন ও জনপদ 
সম্পর্কে তীর সহজাত জ্ঞান ও বর্ণনাভঙ্গির সার্থক পরিচয় মেলে । যথা £ *সেই 
তালপৃকুর গ্রামে একটি হুন্দর পরিষ্কার ক্ষত কুটার দেখা যাইতেছে । চারিদিকে 
বাশঝাড় ও আম কাঠাল প্রভাতি দুই একটি ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া বাখিয়াছে। 
ৰাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেটা ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫/৬টি 
নারিকেল বৃক্ষে ভাব হইয়াছে । সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর বাড়ীর উঠান, 
তথায়ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের একপার্থে একটি মাচানের উপর 
লাউ গাছে লাউ হইয়াছে, অপরদিকে কাটাগাছ ও জঙ্গল।* লোকায়ত গ্রামা 
প্রকৃতি ছাড়াও গ্রাম্য মানুষ ও লৌকিক গ্রাম্য মাঁনপিকতা সম্পর্কেও তার 
অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর । তার উপন্যাসে এ সম্পর্কে প্রচুর উপাদান বিদ্যমান । যথাঃ 
*বিন্ুর মা দেখিলেন তালপৃকুরের লৌক অনেক সদৃগুণ বিশিষ্ট বটে। নিঃস্বার্থ 
হইয়! পরের বাড়ী কি রান্না হইতেছে, প্রত্যহ তাহার খবর রাখেন ; পরের বৌ-কি 
কি করিতেছে, তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান রাখেন £ ঘরে ঘরে গ্রামে সে বৈজ্ঞানিক 
».বাদ প্রচার করিবার জন্য নিঃসার্থ যত্বু করেন; **__এ সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে একথা 
স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে রমেশচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সরকারী 
উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও লোকায়ত গ্রাম্যজীবন ও জনপথ এবং সংস্কৃতিকে 
তুচ্ছজ্ঞান করেননি। গ্রাম্য প্রবাদ, প্রবচন, ছড়া, মেলা, উৎসব, পালপার্বণ সমস্ত 
কিছুরই সঙ্গেই তীর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। তার উপন্যাস গুলির মধ্যে এধরনের 
গ্রাম্জীবন ও লৌকিক সংস্কৃতির বিবিধ উপাদান সংমিশ্রিত হয়ে আছে । উদাহরণ 
হিসাবে বল! যায় গ্রাম্য লৌকিক মেলা সম্পর্কেও যে তার কত আগ্রহ ছিল 
“সংসার উপন্যাসের একটি সংলাপে তা অতি স্থন্দরভাবে ধর] পড়েছে । যথ। : 

বিন্দ-_ “মা, উম্বাতারা কোন মেলায় গিয়েছিল? বন্দর সুন্দর পৃতৃল এনেছিল, 
একট! কাঠের ঘোড়া এনেছিল, আর একটা মাটীর সিংহ এনেছিল, আর একটা 
কেমন কল এনেছিল, সেটা ঘোরে । সে সব কোথা থেকে এনেছিল মা? 

মাতা--*তা৷ জানিসনি ? এ ওরা যে অগ্রত্থীপের মেলায় গিয়েছিল । সেখানে 
বছর বছর ভারি মেল! হয়, কত হাজার হাজার লোক যায়, বৈষ্ণব খাওয়ান হয়, 
কত গান বাজন। হয়, কত দেশের লোক সেখানে যায়।* 

বিদ্বু--“মা তুমি কখনও সেখানে গিয়েছিলে ?” 
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মাতা--“গিয়েছিলাম বাছা, যখন আমি ছোট ছিলাম, একবার আমার বাপ যা 
গিয়েছিলেন, আমরা বাড়ীস্তুদ্ধ গিয়েছিলাম, সেখানে তিন চারদিন ছিলাম, 
একট] গাছতলায় বাসা করে ছিলাম ।+, 

বিন্--“কেন ঘর ছিল না? গাছতলায় বাসা করেছিলে কেন মা?” 

মাতা--«সেখানে কত হাজার হাজার লোক যায়, ঘর কোথায়? সকলেই 
গাছতলায় বাসা করে। একটা ভারি আব বাগান আছে, তাহার নীচে 
মেগা হয়, কত রাজ্যের দোকান পসারি আসে, কত দেশের জিনিস 
বিক্রি হয়।» 

উপরোক্ত মাতা-কন্তার সংলাপের মধ্য দিয়ে বাংল! দেশের লৌকিক মেলার 
যে রূপ ও চরিত্রটি ফুটে উঠেছে তার থেকে রমেশচক্জ্রের বাংলা দেশ, লোকায়ত 
জীবন, লৌকিক সংস্কৃতিক সম্পর্কে যে নিখৃ'ত পরিচয় ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 
গ্রাম্য মেলায় ঘে লোকশিল্পের পসরায় ভতি থাকে, গ্রাম্য মেলা যে উন্মুক্ত 
প্রাকৃতিক পরিবেশে হাজার হাজার লোকায়ত গ্রাম্য মানুষেরই মিলন উপরোক্ত 
সংলাপ বর্ণায় তা সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে । 

রমেশচন্দ্রের “সমাজ উপন্যাসএর শুরু হয়েছে একটি লৌকিক ছেলে ভুলানো৷ 
ছড়া দিয়ে। ছড়া প্রত্যেক দেশের লোক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অন্জ। শিশু, 
শিশুর ধাত্রী, মাতা, কন্যা, ঠাকুমা, দিদিমা, অর্থাৎ শিশু থেকে বায়ান নরনারী এ 
ছড়ার রচয়িতা । মৃখে মুখে যৌথ ভাবে এর রচনা ও প্রচার হয়ে থাকে । ছড়ার 
সঙ্গে লৌকগীতির সাদৃশ্য লক্ষ্য কর! গেলেও প্রধান পার্থক্য এই যে ছড়ামুলতঃ 
আবৃত্তি কর! যায়, লোকগীতি স্থর সহযোগে গীত হয়। রবীন্দ্রনাথ তার “ছেলে 
ভুপানে৷ ছড়া” প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন যে বৃষ্টি পড়ে 
টাপুর টুপুর নদী এল বান ছড়াটি তার কাছে বাল্যকালে মোহমঞ্ত্রে মত ছিল। 
তিনি বিন্ময় প্রকাশ করে বলেছেন £ 

*বৃঝিতে পারি না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ড কাব্য এত, তত্বকথা! এবং 
নীতি প্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ব, এত গলদঘর্ষ ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ 
এবং বিস্বিত হইতেছে অথচ এই সকল অসঙ্জত অর্থহীন যদ্বচ্ছাকুত ক্লোকগুলি 
লোকম্থৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হুইয়া আমিতেছে।” রবীন্দ্রনাথের মতে ছেলে 
ভুলানে। ছড়াগুলি মেঘের সঙ্গে তুলনীয়। কারণ উভয়েই পরিবর্তনশীল বিবিধ 
বর্ণে বঞ্চিত, বায়ূশ্রোতে যন্চ্ছ! ভাসমান । বন্ধনহীন মেঘ যেমন আপন লবৃত্ব ও 
বন্ধন হীনতার গুণে বারিধারায় শিল্তশন্তকে প্রাণ দান করছে, সেরকম ছড়াগুলিও 


৫৪ ংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


ন্মেহরসে বিগলিত হয়ে কল্পন! ছুষ্টিতে শিশু হৃদয়কে উর্বর করে তুলছে। “সমাজ” 
উপন্যাসের স্থুচনাতেই মাতা ও শিশুর সংলাপের মধ্য দিয়ে যে ছড়াটি উপস্থিত 
করেছেন তার মধ্যে মাতা ও শিশুর ক্রীড়া কৌতুকের ব্যাপারটি সুপরিষ্ফুট হয়ে 
উঠেছে। লৌকিক ও প্রচলিত ছড়াটি রমেশচন্দ্রের হাতে পড়ে আরো রমণীয় 
হয়ে উঠেছে এবং উপন্তাসের স্চনায় সেটিকে স্থাপিত করে গ্রাম্য সমাজ জীবনের 
স্থখ ও শাস্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলির একটি ন্মেহ বাৎসল্যের মাধুর্য মৃতি 


্রন্ষটিত হয়ে উঠেছে । 

ছড়াটি এই £ 
মাতা । তাই-তাই-তাই মাতা । ক্ষীর দেবে পাতে। 
শিশু | তাই-তাই-তাই শিশু । থি দেবে পাতে। 
মাতা । মামার বাড়ী যাই। মাতা । চিনি দেবে হাতে । 
শিশু | মামা বালি দাই। শিশু । তিনি দেবে হাতে। 
সাতা। তাই-তাই-তাই । মাতা । বাবা আসবেন ঘরে । 
শিশু । তাই তাই তাই। শিশু । বাবা আবে দলে । 
মাতা । মাসীর বাড়ী যাই । মাতা । খোকা নেবে কোলে 
শিশ্ত । মাতি বালি দাই। শিশু । গাগা নেবে কোলে 
াতা। মাসী নেবে কোলে । মাতা । হার দেবে গলে। 
শিশু । মাতি নেবে তোলে । শিশু । হা দেবে দলে। 
মাতা । সন্দেশ দেবে গালে। মাতা । চুমে দেবে গালে । 


শিশু | তন্দে দেবে দালে। 

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে 
“সংসার ও সমাজে" তিনি পল্লীগ্রামের পারিবারিক জীবনের এমন একটি সুন্দর 
রসূপূর্ণ সহাচুভূতি মূলক চিত্র দিয়েছেন, যাহা বঙ্গ সাহিত্যে নিতাস্ত স্থলভ নহে। 
প্রথম দৃষ্টিতে ইহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় না, কোনরূপ উচ্চাঙ্গের 
স্থজজনীশক্তি, উচ্চস্তরের সমালোচনা লক্ষ্য হয় না। মনে হয় যেন সমস্ত কেবল 
বাস্তব বর্ণন! পল্লী সমাজের নিখৃ'ত ফটোগ্রাফ মাজ্র। 

( পৃঃ ৪৭ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ) 

স্কৃতরাং বলা চলে পল্লী সমাজের এই নিখৃ'ত ফটোগ্রাফের স্থত্রেই লোকায়ত 
জীবন ও জনপদের রূপ ভার উপন্যাসকে যেমন বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত তেমনি 
তাবেই এসেছে নানা বিচিত্র লৌকিক উপাদান । 


বাংলা উপন্যাপে লৌকিক উপাদান ৫৫ 


ব্রেলোকা নাথ মুখোপাধ্যায় 


বাংলা উপন্থাসে সর্বপ্রথম কল্পনা সংবলিত, ভৌতিক ও মানবীয় ঘটনার যদ্নচ্ছ 
সংমিশ্রণে কৌতুককর কাহিনী-প্রবর্তনের কৃতিস্ব ব্রেলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়-এর । 
তার রচনার মধ্যে কঙ্কাবতী, মুক্তামালা ও ডমরুচরিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ঘটনার সংমিশ্রণে নৈসগিক ও অনৈসগিক বিষয়বস্তকে একত্রিত 
করে অলৌকিক বিষয়ের পরিবেশনের ক্ষেত্রে তিনি অন্যন্য কৃতিত্বের অধিকারী 
হয়েছেন। লৌকিক কুসংস্কার ও লৌকিক বিশ্বাসসমূহের বিবরণ তিনি জানতেন, 
এবং সেগুলির মধ্যেও যে বাস্তব মনন্তত্বের কার্ধকারণ সংমিশ্রিত করে কৌতুকরস 
উৎপাদন করে পরিবেশন করা যায় তাঁর রচনাগুলি তার উজ্জল ছৃষ্টাত্ত । ভূত, 
প্রেত, যক্ষ, পিশাচ, জীনপরী প্রভৃতি অলৌকিক-জীবের কল্পনায় তার মন কানায় 
কানায় পূর্ণ ছিল, এগুলিকে তিনি যে কোন একটি উপলক্ষ্যে বাস্তবজীবন ও 
ঘটনার সঙ্গে একত্রিত করে দিয়েছেন, তাই তার ভূত-প্রেত প্রভৃতি চবিত্রগুলি 
ঠিক ভূতের, ঠিক প্রেতের মতই আচার আচরণ করে মানবচরিত্রের আবির্ভাবেও 
কোন পরিবর্তন হয় না। সাধারণ বাঙালীর সংস্কারের সঙ্গে ভৌতিক আচরণকে 
সংমিশ্রিত করে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের এক অপুর্ব বন্ত নির্ধাণ করেছেন। গবেষকের 
ভাষায় £ “যে মানস প্রতিবেশ রূপকথার জন্ম ও সাধারণ জীবনের সহিত ম্ৃৃতন 
সংশ্লেষে মিলাইয়াছে। 
বাঙলার লোকপাহিত্যের রূপকথা ও উপকথাগুলি ত্রেলক্যনাথকে যে কিরূপ 
প্রভাবিত করেছিলো তার রচিত উপন্তাপ ও গল্পগুলি তার প্রমাণ। এমনকি 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ “কঙ্কাবতী” প্রসঙ্গে বলেছেন, গগল্পটি ছুই ভাগে বিভক্ত, 
প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটন। এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমুলক অদ্ভুত বসের কথা, 
এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভালো৷ করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের 
রাজ্যে যেখানে কোন বাধনিয়ম, কোন চিহ্িত বাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছা- 
বিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগুঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণাপনা চাই”, 
“কম্কাবতী” উপন্তাসের প্রথমভাগেই কঙ্কাবতীর রূপকথাটি উপস্থিত করেছেন । 
“কঙ্কাবতীকে সকলেই জানেন। ছেলেবেলায় কঙ্কাবতীর কথা সকলেই 
শুনিয়াছেন। 
কঙ্কাবতীর ভাই একটি আব আনিয়াছিলেন। আবটি ঘরে বাখিয়া সকলকে 
সাবধান করিয়া দিলেন,--“আমার আবটি কেছ খায় না, যে খাইবে, আমি 


৫৬ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


তাহাকে বিবাহ করিব।, কঙ্কাবতী পেকথ। জানিতেন না। ছেলেমানুষ! অত 
বুঝিতে পারেন নাই, আবটি তিনি খাইয়াছিলেন। সেজন্ত ভাই বলিলেন,__ 
“আমি কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব পিতা মাতা সকলেই বুঝাইলেন,_-“ভাই 
হইয়া কি ভগ্রিকে বিবাহ করিতে আছে? কিন্তু কাহারও কথা তিনি শুনিলেন 
না। তিনি বলিলেন,_কঙ্কাবতী আমার আব খাইল কেন? আমি নিশ্চয় 
কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব। কঙ্কাবতীর বড় লঙ্জা হইল, মনে বড় দুঃখ হইল। 
নিরুপায় হইয়া তিনি একখানি নৌকা গড়িলেন। নৌকাখানিতে বসিয়া খিড়কি 
পুকুরের মাঝখানে ভাসিয়া যাইলেন। ভাই আর তীহাকে বিবাহ করিতে 
পাবিলেন ন]। 

তারপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুস্থমঘাটা গ্রামের বর্ণন।দিতে গিয়ে পরিবেশন 
রচনার জন্তে বলছেন £ “একে বন্যদ্দেশ তাতে আবার এইরূপ শত শত অপঘাত 
বত্যু! সেম্থানে ভূতের অভাব হইতে পারে না। অশ্বর্থ, বট, বেল প্রভৃতি নানা 
গাছে নানাপ্রকার ভূত বসিয়া আছে, সেখানকার লোকের এইরূপ বিশ্বাস।' 
নানারকম অলৌকিক বিশ্বাস ও কুসংস্কার আছে গ্রামীণলৌকিক জীবনে । 
কুহুমঘাটী গ্রামে ভৌতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ডাইনী, জটেবুড়ী, অলৌকিক 
বাঘ ইত্যাদি নানাশ্রেণীর লৌকিক কুসংস্কার প্রচলিত আছে । লেখক তারও-_ 
পরিচয় দিয়েছেন । 

কে) “হার্গর কুভীর নাই সত্য, কিন্তু নদীটি অন্য ভয়ে পরিপুর্ণ। শিকল 
হাতে জটে বুড়ি ত আছেই, তাছড়। নদীর ভিতর জীবন্ত পাথরও অনেক। 
সুবিধা পাইলে এই পাথর মনের বুকে চাপিয়া বসে। নদীর ভিতরও এইরূপ 
নান৷ বিপদের ভয় । 

(খ) "গ্রামে ডাইনীরও অপ্রতুল নাই। পিতামহী-মাতামহীগণ বালক- 
বালিকাদিগকে সাবধান করিয়] দেন, “ডাইনীর! পথে 'কুটা” হইয়া পড়িয়া থাকে, 
সে তৃণ যেন মাড়াইও ন1, তাহ! হইলে ভাইনীতে খাইবে।, 

(গ) এক একটি বাঘ--কিস্তু এমনি চতুর যে, কেহ তাহাকে মাবিতে পারে 
না। লোকে বলে যে, সে প্রকৃত বাঘ নয়,--সে মন্তুষ্য। বনে একপ্রকার শিকড় 
আছে, তাহা মাথায় পরিলে মঙ্গষ্য তৎক্ষণাৎ ব্যাগ্রের রূপ ধরিতে পারে । কাহারও 
সহিত কাহারও বিবাদ থাকিলে, লোকে সেই শিকড়টি মাথায় পরিয়া বাথ হয়, 
বাঘ হইয়৷ আপনার শক্রকে নাশ করে। তাহার পর আবার শিকড় খুলিয়া 
মাছ্ষ হুয়। কেহ কেহ শিকড় খুলিয়া ফেলিতে পারে না। 


বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান ৫৭ 


কঙ্কবতী উপন্যাসের দ্বিতীয়ভাগে বাস্তব কাহিনীর সঙ্গে একটি পরিপুর্ণ 
ক্পকথাকে উপস্থিত করা হয়েছে ছড়ায় এবং কাহিনীতে । এ অংশের কিছু 
উদ্ধৃতি উপস্থিত কর! যেতে পারে । যথা £ 
প্রথমে বড় ভন্নী ঘাটের দিকে দৌড়িলেন। ঘাটে আসিয়া দেখেন না, 
কঙ্কাবতী একখানি নৌকার উপর চড়িয়! নদীর মাঝখানে যাইতেছেন। কঙ্কাবতীর 
ভগ্মী বলিলেন,__ 
“কঙ্কাবতী বোন আমার, ঘরে ফিরে এস ন1? 
বড়দিদ্দি হই আমি, ভাল কি আর বাসনা ? 
তিন তগ্নী আছি দিদি, দুইটি বিধবা তার । 
কঙ্কাবতী তুমি ছোট, বড় আদরের মা'র |” 


নৌকায় বয়! বসিয়৷ কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,__ 
“শুনিয়াছি আছে না-কি জলের ভিতর । 
শাস্তময় সুখময় স্থুশীতল ঘর । 
সেইখানে যাই দিদি পৃজি তোমার পা1। 
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি ন্ুথু যা।” 


এই কথা বপিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও গভীর জলে ভাসিয়া গেল। 
তখন ভাই আসিয়! কঙ্কাবতীকে বপিলেন,_ 
«কঙ্কাবতী ঘরে এস, কুলেতে দিও না৷ কালি। 
রেগেছেন বাবা বড়, দিবেন, কতই গালি। 
বালিকা অবুঝ তুমি, কি জান সংসার কথা? 
ঘরে ফিরে এস, দিও না বাপের মনে ব্যথা |” 


এরপর মা, বাবা মকলেই কঙ্কাবতীকে অন্থবোধ জানালেন, কত মিনছি 
করলে!। কিন্তু কঙ্কাবতীর উত্তর-_ 

টাকাকড়ি কাজ নাই বসন ভূষণ। 

আগুনে পুড়িছে পিতা শগীর এখন । 

এ দ্বাক্চণ যাতন। পিতা! আর সছে না। 

এই কঙ্কাৰতীর নৌকাখানি ডুবে যা।” 
এই বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাথানি নদীর জলে ঢুপ করিয়া ভূবিয়া গেল ।* 
তারপর কঙ্কাবতী মাছেদের বাজো উপস্থিত হুল। মাছের! তাকে বানী 


৫৮ ংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


করবে বলে অনুরোধ করলে! এবং বাজবেশের জন্তে_-“কঙ্কাবতী করেন কি? 
সকলের অনুরোধে তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। কীকড়া মহাশয় আগে, কঙ্কাবতী 
মাঝখানে, কচ্ছপ পশাতে, এইরপে তিনজনে যাইতে লাগিলেন। প্রথম 
অনেক দর জল পথে যাঠলেন, তাঁহার পর অনেক দ্র স্থল পথে যাইলেন। পাহাড় 
পর্বত, বন, জঙ্গল আতক্রম করিয়া অবশেষে বুড়ো দরজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন |» 

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হা কপকথা।, স্বপ্ন নহে, স্বপ্রের ন্যায় স্থতি ছাড়া বটে, 
কিন্তু স্বপ্রের ন্যায় অসংলগ্ন নহে, বরাবর একটি গল্পের সুত্র চলিয়া গিয়াছে ।” 
ভূতের বিবাহের একটি বিচিত্র বর্ন] । '্ঘ'যাঘেশর সহিত বিবাহের কথা উপস্থিত 
হইলে, নাকেশ্বরীর মাসী পাত্র দেখিতে একটি ভূত পাঠাইয়৷ দিলেন । 

ঘযাঘোর বাড়িতে সেই ভূত উপস্থিত হইলে, ঘণ্যাঘো। তাহার বিশেষ 
সমাদার করিলেন। আহারাদি প্রস্তত হইলে, তিনি নিকটস্থ একটি বিলের জলে 
নান করিতে যাইলেন ।” 

ব্রলোক্যনাথ যেখানে ভৌতিক জগতে প্রায়শই উদ্দেশ্যহীন পদচারণ! করেছেন, 

রাজশেখর বনু সেখানে রসাল ও ব্যঙ্গ সমৃদ্ধ করে সেই তৌতিক জীবনকে 
পরিচালনা করেছেন । রাজশেখর বন্থুর 'ভূশগ্ীর মাঠে” গল্পটিতে ভৌতিক জগতের 
অলৌকিক রসের সঙ্গে বাস্তব হাম্তরসেএ ফুলঝুড়ি ছড়িয়েছেন। মানব জীবনের 
সনাতন প্রবৃত্তিগুলি যে মৃত্যুর পর ভৌতিক জগতেও আলোড়ন তুলতে পারে, 
এক স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে পারিবারিক শান্তি রক্ষা যেখানে বাস্তব জীবনে অনভ্ভব, সে 
অবস্থায় ভৌতিক জীবনে যে কি বিপর্যয়ের স্থষ্টি হতে পারে এ গঞ্পটিতে তাকেই 
ব্যাঙ্গাত্বকভাবে উপস্থিত করা হয়েছে “এই প্রেত জীবনে মনুষ্য জীবনেরই প্রতিচ্ছবি 
--কেবল মনুষ্য জীবনের মধ্যাকর্ষণ প্রভাবমৃত্ত । এই প্রেতপোক রোমাঞ্চকর 
বিভীষিকা বজিত, ম্ধ্যালোকের প্রতিবাসী ও তাহার বঙ্গ-ভঙ্গ ও কৌতুক 


লীলার সহচর 1 


তারাশস্কর 
তারাশঙ্করের মানসিকতায় গ্রাম্যজীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রভাব ও 
প্রতিপত্তি । গ্রাম্য মানুষ, তাদের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, পৃজাপার্বণ, 
সংস্কার কুসংস্কার, ছড়া, প্রবাদ, গানে পরিপুর্ণ তারাশঙ্করের সমগ্র সাহিত্য। বাংলা 


ংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান ৫৯ 


উপন্যাসের ক্ষেত্রে লৌকিক প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদিদের ক্ষেত্রে যেমন অস্তঃসলিলা 
গ্প্রপ্রায় ফন্তধারার মত তারাশঙ্করে ঠিক তার বিপরীত। লৌকিক মানসিকতা 
তারাশঙ্করের জীবনসম্পৃক্ত । লৌকিক এঁতিহ্যের মধ্যে গড়ে উঠেছে তারাশঙ্করের 
জীবনদর্শন । তাই 'গ্রাম্যজীবনও গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে তারাশস্করের 
ভাবমানসিকতাটিকে বোঝ! সম্ভবপর নয়। গণদেবতা পঞ্চগ্রাম থেকে শুরু কৰে 
কধি, হান্লিবীকের উপকথা, বাধা পর্যস্ত তার সাহিত্য কর্ষের মধ্যে অবাধে 
প্রবাহিত হয়ে চলেছে গ্রামীণ লৌকিক এঁতিহ্যের ধারা । তারাশঙ্করের 
উপন্যাসগুলি বিচার করলে এর যাথার্থ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে। 


গণর্দেবতা 


গণদেবতাব পূর্ব নাম ছিল চণ্তীমগ্ুপ। লেখকের ভাষায় 'গণদেবতা বইখানি 
ভারতবর্ষে ধারাবাহিক বাহির হইতেছে, এটি তাহার অংশবিশেষ, চত্তীমণ্ডপ 
নামান্কিত অংশ |” [ গণদেবতা, পথম সংস্করণের নিবেদন ] 

বাংলাদেশের গ্রামে চণ্ীমণ্প বজসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। তারাশঙ্কর গ্রাম্য 
চণ্তীমণ্তপের ছায়াতলে প্রতিপালিত। “গণদেবতা উপাখ্যানে গ্রাম্য লৌকিক 
সংস্কৃতির পীঠস্থান চণ্তীমণ্ডপের স্থতিচারণ। *বহুকাল পর চণ্তীমণ্ডপের আটচালাট! 
আবার আলোকোজ্জল হইয়া গ্রাম্য-মজলিসে জমিয়া উঠিল। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও 
এই আটচাঁল৷ ও চণ্তীমণ্প এমনিভ।বে নিত্য সন্ধ্যায় জমজমাট হইয়া উঠিত। 
গ্রাম্য বিচার হইত, সংকীর্তন হইত, পাশ] দাবাও চলিত, গ্রামথানির শলাপরামর্শের 
কেন্্রস্থল ছিল এই চণ্তীমণ্ডপ ও আটচাল।, গ্রামে কাহারও কোন কুটুম্ব স্বজন 
আসিলে এই চণীমণ্ডপেই বসানো হইত । ক্রিয়৷ কর্ম-অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ 
সবই এইখানে অনুষ্ঠিত হইত। কাল গতিকে ধূলার অবলেপনে অবলৃপ্ত প্রায় বহু 
বন্থধারার চিহ্ন এখনও শিবমন্দিবের দেওয়ালে এবং চণ্তীমগ্তপের থামের গায়ে 
অঙ্কিত দেখা ষায়।» [ গণদেবতা পৃঃ ৪৫] 

অথবা, চণ্তীমণ্ডপের নিকটস্থিত লৌকিক দেবতাস্থান বা দেবতার বর্ণনায়' 
তারাশঙ্কর যখন মুখর £ 

*চণ্তীমণ্ডপের বাহিরে দেবস্থলের আঙিনায় পুরানো বকুল গাছটি গ্রামের 
বস্তিতলা, একটি বাহ্থদেবমূতি সেখানে গাছের শিকড় বন্ধনে একেবারে অ"টিয়া 
বসিয়া আছে। সেইটিই বচীদেবত! বলিয়! পুজিত হয় । ( গণদেবতা পৃঃ ৪৬ ) 


৬০ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


তখন তারাশঙ্করের লৌকিক মানসিকতাটি বৃঝতে অসুবিধা হয় না। 
ভারাশঙ্করের সর্বত্রই এই লোকশ্রুতিরু (6018 1016) চিহ্য। লৌকিক ইতি কথায়, 
পৃরাকথায়, প্রবাদে, প্রবচনে তারাশঙ্করের গণন্দেবতা একটি লৌকিক প্রভাবের 
অভিধান । ধর্মঠাকুর বাংলাদেশের একটি লৌকিক গ্রাম্যদেবতা। বাংলাদেশের 
গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে অজন্্র এই লোকদেবতার অধিষ্ঠান, আর সঙ্গে সঙ্গে 
ছড়িয়ে আছে অজশ্্ লৌকিক কাহিনী, লোকশ্রুতির বহু পরিচয় । “গণদেঁবতার' 
একস্থানে তারই পরিচয় ঃ হরিজনপল্লীর মজলিসের স্থান ধর্মরাজ ঠাকুরের বকুল- 
গাছতলা। বহুদ্িনেরপ্রাচীন বকুল গাছটি পত্রপঞ্নবে পবিধিতে বিশাল । কাগুটার 
অনেকাংশ শুন্ত গর্ভ এবং বহুকাল পূর্বে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অধোৎপাটিত ও প্রায় 
ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা সেই গাছ আজও বীচিয়া 
আছে। ইহা নাঁকি ধর্মরাজের অসীম মহিম! | এমন শায়িত অবস্থায় কোথাও কোন 
গাছকে কেউ জীবিত দেখিয়াছে। গাছের গোড়ায় স্ূপীকৃত মাটির ঘোড়া মানত 
করিয়া লোকে ধর্ষরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়, বাবা বাত ভাল করিয়া থাকেন। 
আশেপাশের ছায়াবৃত বারোমাঁস পরিচ্ছন্নতায় তক তক করে। পল্লীর প্রত্যেকে 
প্রতি প্রভাতে একটি করিয়া মাড়ুলী দিয়া যায়, সেই মাড়ুলী গুলি পরস্পরের সহিত 
যুক্ত হইয়া_-গোটা স্থানটাই নিকানে। হয়, হামদু সেখ সেই খানে বসিয়া পল্লীর 
লোকজনের সঙ্গে গরু-ছাগল সওদার দরদস্তর করিতেছিল। (এ পৃঃ৬৩) 
ংলাদেশের গ্রামদেবতার স্থানগুলি সমস্ত রকম সংস্কার বজিত লৌকিক ধর্মের 
এক আশ্চর্য কেন্দরভূমি | ধর্মঠাকুরের যে পীঃস্থানটি লেখক বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে 
অস্পৃশ্ঠ হিন্দ থেকে আরম্ভ করে মুসলমান পর্যস্ত মকলেরই প্রবেশাধিকার আছে, 
এই দেবস্থানটি যেমন হরিজন পল্লীর মজলিসের স্থান, ঠিক তেমনি হামছুসেখের 
মত মুসলমান বণিকের ব্যবপার কেক্্স্থপ । লৌকিক ধর্মের এই সমন্বয় এবং 
মিলনের রূপটি তারাশঙ্কর খুব ভালে। ভাবেই জানতেন। তাই তার উপন্তাসের 
বহু জায়গায় এই লৌকিক বীতিনীতির ধর্মীয় সমন্থয়টি সত্যরূপে স্পষ্ট । 
নবানন গ্রাম সমাজে একটি লোকউৎসব, এটিকে শস্ত পরবর্তী উৎসব (০95 
11915830108 15501%2]) বলা যেতে পারে । নবান্ন বাংলাদেশের একটি সর্বাধিক 
জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ লোক উৎসব (5০018 19301$91) ৷ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধানদেশ, 
নবান্ন একটি শ্রেষ্ঠ কষি উৎসব। তারাশঙ্কর গ্রাম বাংলার মান্য । গণদেবতায় 
.৫সই গ্রাম্য উৎসবের স্বতিম্থখর সেই নবান্ন উৎসবের আয়োজন “নবান্নের দিনে 
তুইজনে পরামর্শ করিয়া একটা! উৎসবেরও ব্যবস্থা করিল, সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্পে মনসার 


বাংলা উপন্তাসে লৌকিক উপাদান ৬৯. 


ভাসান গান হইবে। ভাসান গানের দলকে এখানে বেহুলার দল বলিয়া থাকে । 
বাউড়ীদের একটি বেহুলার দল আছে; সেই দলের গান হইবে ।” (এ পৃঃ ৭৮)- 
উৎসবের বর্ণন| ই চাষীর গ্রামে নবান্ত্ের সমারোহ কিছু বেশী ; এইটিই সত্য- 
কারের সার্বজনীন উৎসব । চাষের প্রধান শম্ত হৈমন্তী ধান মাঠে পাকিয়া 
উঠিয়াছে, এইবার সে ধান কাটিয়া ঘরে তোল! হইবে । কান্তিক সংক্রান্তির দিনে 
কল্যাণ করিয়া আড়াই ম্ঠা ধান কাটিয়া আনিয়া লক্মীপুজা হইয়া! গিয়াছে, এইবার 
লঘ্ব ধানের চাল হইতে নান1 উপকরণ তৈয়ারী করিয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের' 
ভোগ দেওয়া হইবে। তাহার সঙ্গে ঘরে ঘরে হইবে ধান্যলক্ীর পৃজা।:.. 
বৃড়োশিব এবং ভাঙাকালীর মন্দিরে ভোগ না হইলে নবান্ন আরম্ভ হইবে না। 
কুমারী কিশোরী মেয়েরা ভিজাচুল পিঠে এলাইয়া দিয়া নতুন বাটীতে নতুন ধানের 
আতপ চাল, চিনি মণ্ডাঃ কল৷ ছুধ আমেরটিকলি আদ কুচি, মুলাকুচি সাজাইয়] 
দক্ষিণাসহ মন্দিরের বারান্দায় নামাইয়া দিতেছে, অধিকাংশই চারপয়সা কেহ 
ছু পয়সা কেহ এক পয়সা দু-চারজনে দিয়াছে ছু আনা। যাহাদের বাড়িতে-_ 
কুমারী মেয়ে নাই, তাহাদের ভোগসামগ্রী প্রবীণরা লইয়া! আমিতেছে। 
(এ পৃঃ ৭৯) 
তারাশঙ্কর গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই 
বলতে পেরেছেন, এইটিই সত্যকারের সর্বজনীন উৎসব; আজ ছুর্গোৎসবকে 
বাংলার জাতীয় উৎসব বা সাজনীন বল! হলেও, বৃহত্তর গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক 
জীবনে এর প্রভাব খুবই অল্প। আসলে এটি জমিদার বা ভূম্যধীকারীগণের' 
ধর্মউৎসব। নবান্ন প্রকৃতপক্ষে পলীবাংলার একটি সত্যকারের সর্বজনীন 
লৌকিক উতৎদব। 
ইতুপৃজ। বাংলাদেশের একটি (লৌকিক ব্রতাশুষ্ঠান, বাংলা দেশের মেয়েরা 
কাতিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত পালন করে। বাংলা- 
দেশের লৌকিক জনজীবনে এর প্রভাব অসাধারণ । তারাশঙ্কর তার 'গণদেবতা, 
উপন্যাসে এই ইতুপৃজার উৎস, বৈশিষ্ট, ক্রিয়া পদ্ধতি, ব্রতকথণ ইত্যাদিকে বিশিষ্ট 
স্থান দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের মেয়েলি সমাজে এর অসাধারণ প্রভাব সম্পর্কে 
ইঙ্গিত দিয়েছেন। 
অগ্রহায়ণ সংক্রাস্তিতে 'ইতুলক্মী? পর্ব আসিয়া! গেল। অন্থান্ত গুদেশে 
বাংলাদেশে বিশেষ অঞ্চলে কাতিক-সংক্রান্তি হইতেই ইতু বা মি ব্রত আব হয়। 
শষ হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে । রবিশশ্তের কল্যাণ কামনা করিয়! শুর্যেদেবতার 


৬২ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


উপাসন। হইতেই নাকি ইহার উত্পত্তি। দেবরৃদের দেশে কিন্ত সমগ্র মাস ধবিয়! 
স্র্যদেবতার আরাধনার প্রচলন নাই । এ দেশে রবিশম্তেবু চাষেরও বিশেষ 
প্রসার হয় নাই। ধান চাষ এখানকার প্রধান কৃষিকার্ধ্য ইতুপর্বকে এখানে 
ইতুলক্্মী বা ইতু-সংক্রান্তি পর্ব বলা হয়। হৈমস্তীধান মাড়াই ও ঝাড়াই করিবার 
শুভ প্রারস্তের পর্ব এটি । 

আপন আপন খামাবে ইহা অনুষ্ঠান হয় । খামারের ঠিক মধাস্থলে শক্ত 'একটি 
খৃ'টা পৃ'তিয়া সেই খুঁটার তলায় আলপন] দিয়! সেইখানে লক্ষ্মী পুজার ভোগ হয়। 

তারাশঙ্কর কেবল গ্রাম্য লৌকিক আচাঁর-আচরণের মধ্যে মান্য হননি, তার 
একটি বিশিষ্ট বিচাববৃদ্ধিসম্পর্ন কৌতুহলী মন ছিল, এই সক্ষম বিচার বৃদ্ধি দিয়ে 
গ্রাম্য পুজা-পার্ণ বার ব্রত ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজতাত্বিকের 
গবেষণা সেখানে দেখা যাচ্ছে। ইতুলক্ষ্ী ব্রত বা বাংলাদেশের অন্থান্ত অঞ্চলে 
স্র্য উপাসনা এবং রবিশস্তের কল্যাণ কামন1 মুলক ব্রত হিসাবে প্রচলিত। 
তারাশঙ্করের বীরভূমের রাঁঢ় অঞ্চলে সেটিই “ইতুসংক্রান্তি পর্ব বা হৈমস্তী ধান 
মাডাই ও ঝাড়াই এর শুভ পর্ব হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। 

তারাশক্করের এই যে বিশ্লেষণের মধ্যেই তার লৌকিক মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে 
উঠছে। তারপর এই ইতুতব্রত যে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে তারও পরিচয় 
দিয়েছেন । 

ধানমাড়াইয়ের সময় ওই খৃ"টিটির চার দিকেই ধান শুদ্ধ পোয়াল বিছাইয়! 
দেওয়া হইবে এবং গরু মহিষগুলি ওই খু'টাতে আবদ্ধ থাকিয় বৃত্তাকারে খুরের 
মাড়াইয়ে মাড়ায়ে খড় হইতে ধান ঝাড়াই হইয়া যাইবে । 

অর্থাৎ অন্তান্ত লোকপাহিত্যেও লৌকিক অনুষ্ঠানগুলি যে সদা পরিবর্তনশীল 
সেটিও কথাশিল্পী তারাশঙ্করের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি । তাই বাংলার এক অঞ্চলে 
যেটি ইত্ুলক্মী ব্রত রূপে পরিচিত, তারাশঙ্করের বারভূমের লাল মাটির দেশে তাই 
ধান্তকর্তন উৎসবের স্থচন] প্ধপে পরিচিত । হুগের পরিবর্তনে এর প্রভাব 
কমতে কমতে সমাজের বৃহত্তর পটভূমিকা থেকে পরিবার ও কিছু ব্যক্তি বিশেষের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সেটিও তারাশঙ্কর ধরতে পেরেছিলেন । 

“দেবুর মনে আছে, পনেরো! বৎসর পুর্বে লক্ষমীপুজীর শেষে সমস্ত গ্রামের 
মেয়েরা! এইখানে ( চণ্তীমণ্ডপ ) সমবেত হইয়া স্থপারী হাতে ব্রতকথা শুনিতে 
বসিত। গ্রামের প্রবীণ কেহ ব্রতকথা বলিতেন। আর সকলে শুনিত। 
আজকাল সে রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে, এখন ছুই তিন বাড়ির মেয়েরা কোন এক 
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বাড়িতে একত্রিত হইয়] ব্রতকথা শুনিয়া লয়। দেবুর বাড়িতেও এই ব্রতকথার 
আসর বসে। পাঠশালার ছুটি দিয়া সে আজ সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়! বাড়ি ঢুকিল। 
বাড়ির উঠানে তখন তাহার স্ত্রীর সম্মুখে বসিয়া আছে পদ্ম, অদ্রে বপিয়া আছে 
দুর্গা, তাহার স্ত্রী ইতুলক্রীর ব্রতকথা বলিতেছে। দ্বেবুর স্ত্রী বড় ভাল ব্রতকথা 
উপকথা বলিতে পারে, এ পাড়ায় ব্রতকথার আসর তাহার ঘরেই বসে।” 
| পৃঃ ৯৭] 
চণ্তীমণ্ডপ হইতে ব্রতকথা! উপকথা সরে এসে ব্যক্তি মানুষের দরজায় 
ঠেকেছে । কালের বিবর্তনে লৌকিক ব্রতান্ুষ্ঠানের এই যে পরিবর্তন তা 
তারাশস্করের লৌকিক এঁতিহ্ প্রবণতা খুব সার্থক ভাবে ধরতে পেরেছিলো । 
তাই গ্রাম্য নারীর ব্যক্তি জীবনে এই সব ব্রতকথার যে প্রভাব কতদ্বর তারও 
সার্থক পরিচয় প্রকাশিত করেছেন। দেবুর স্ত্রী ও পদ্মর সঙ্গে সঙ্গে ব্রতকথা 
শুনতে দুশ্চরিত্রা দুর্গা, সংস্কার ও এ্তিহাকে যে কেউ বাদ দিতে পারেন! এটি 
তার অন্ততম উদ্দাহরণ। 
তাই ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রতকথার আসর বসেছে : 
“দরিদ্র ব্রাহ্মণের পিঠে খাবার সাধ হয়েছে ।» 

দেবুর স্ত্রী ব্রতকথা বপিতেছিল। পত্রান্মণ মনে মনেই ভাবেন-_চালের পিঠে, 
সরু চাকলি, যুগের পিঠে, নারকেল পৃরের পিঠে, রাঙা আলুর পিঠে, ভাবেন 
আর জিভে জল আসে ।” 

ঘরের ভিতর বলিয়া দেবু আপন মনেই হাসিল। জল তাহারও জিভে 
আসিতেছে; বোধকরি ব্রতকথার কথক ঠাকরুণ মায় শ্রোতাদের জিহ্ব! পর্যন্ত 
সজল হইয়! উঠিয়াছে। 

“কিন্ত সাধ হলেই তো! হয়না, সাধ্যি থাকা চাই, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, জমি নাই, 
জেরাত নাই, চাকরি-বাকরি নাই, ব্যবস। নাই-বাণিজ্য নাই, যজ্ছি নাই, যজমান 
নাই--আজ থেতে কাল নাই আর কোথায় চাল, কোথায় কলাই, কোথায় 
নারকেল, কোথায় গুড়, বাডা আলুই বা আসে কোথা থেকে? আর ব্রাক্দণ 
হয়েও চুরি করতে তো! পারেন না, কি করেন ?” 


“দেবু ব্রাহ্মণের সততার তারিফ না করিয়া পারিল না। কিন্ত ব্রাঙ্মপের 
বৃদ্ধিতো! তিনি এক ফন্দি বার করলেন । অগ্রহায়ণ মাসের শেষ । মাঠ থেকে 
গেরস্তের গাড়ি গাড়ি ধান আলছে, কলাই আপছে, আলু আসছে, গাড়ির চাকায় 
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চাকায় পথের মাটি গুঁড়ো! হয়ে এক হাটু করে ধুলো হয়েছে । ব্রাঙ্গণ বৃদ্ধি করে 
সন্ধ্যার পর বাড়ির সামনেই পথের ধুলোর ওপর আরও খানিকটা কেটে বেশ 
একটি গর্ত করলেন--তারপর ঢাললেন ঘড়া ঘড়! জল । পরের দিন যত গাড়ি 
আসে, সব পড়ে ওই গর্তের কাদায়, চাক আটকে যায়। ব্রাদ্ষণ সেই গাড়ি 
তুলতে সাহায্য করেন আর চাষীদের কাছে আদায় করেন--ধানের গাড়ি থেকে 
ধান, কলাইয়ের গাড়ি থেকে কলাই, গুড়ের লরি থেকে গুড়। এমনি করে ধান, 
কলাই, গুড়, আল্‌ যোগাড় করে ঘরে তুললেন । তারপর ব্রাহ্মণীকে বললেন যে 
বামনি এবার পিঠে কর 1৮*-*---- 

সযিনি করেন "ইতুলক্ষমী” তার ভাগিযি হয় ব্রতকথার “ঈশনে' মানে ঈশানীব 
মত। ধান, কলাই, ছোলা, স্বগ, গম, যব, সরষে, তিসি নান! ফসলে থে থৈ করে 
ক্ষেত, গাড়িতে তুলে ফুরোয় না। খামার জুড়ে, মরাই বেঁধে কুলোয় না, এক 
মুঠো তুলতে দুমৃঠো হয়। তার ক্ষেত খামার ভাড়ার ভরে মালক্্ী অচল! হয়ে 
বাস করেন। ঘরে ভরে যায় সম্তান-সম্ভতিতে, গোয়াল ভরে ওঠে গরু বাছুবে, 
গাছে ভরা ফল, পুকুর ভরা মাছ, লক্ষ্মীর হাড়িতে কড়ি, আট অঙ্গ সোনা-রূপোয় 
ঝলমল করে। বউ বেটা আসে, নাতি-নাতনী পাশে শুয়ে স্বামীর কোলে মরণ 
হয় তার একগলা গন্গাজলে।” তব্রতকথা শেষ করিয়া উল উল উলুধ্বনি দিয়া 
দেবুর স্ত্রী ব্রতকথা শেষ করিয়া প্রণাম করিল । 

বাংলাদেশের সমাজের উপর ব্রতকথার প্রভাব যে কতর্ুর ছিল তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় দেবুর একটি সংলাপে । 

*এস এস, রাঁডা দিদি, এস, আজ ইতুলক্মী, হাফ স্কুল! দেবু সাগ্রহে তাহাকে 
একটু অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল |» 

এই সব ব্রতকথা ইত্যাদির এত প্রভাব ছিল যে তার জন্তেই স্কুল ইত্যাদি 
ছুটি হয়ে যেত। কিন্ত বর্তমানে তার বিপর্যস্ত রূপ সে যুগের একজন বৃদ্ধার চোখে, 
কি ভাবে ধরা পড়েছে। 

*ইতুলক্্মীতে হাপন্থুল বুঝি? তা বেশ করেছিস। বুড়ী অবিলম্বে ঝাঁট 
দিতে আরম্ভ করিয়া দিল । কতগান শুনেছি এখানে ভাই নাতি-নীলক্, নটবর, 
মতিরায় ও একবার এসেছিলো, বড় যাত্রার দল। কেন্তুন পাঁচালী, কত হত 
ভাই। তোরা আর কি দেখলি বল? সে রামও নাই,-সে অযোধ্যা 
নাই।» 

লোক বিশ্বার্স (01 61166) সমাজের স্তরে স্তরে কি ভাবে গাথা পড়ে, 
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গেছে তার পরিচয় আছে তারাশক্করের 'গণদেবতার” মধ্যে । যুগ যুগ কুসংস্কারের 
মধ্যে বাস করে বাংলার মানুষ কিভাবে নিজেদের অলৌকিক চিন্তা জগতে আচ্ছন্ন 
করে রেখেছিল তার পরিচয় আছে এ গ্রন্থে। হ্বয়ং শিল্পী তারাশঙ্কর এই 
সংস্কার থেকে বাইরে যেতে পারেননি । তাই তীর স্থষ্ট নরনারীর মধ্য দিয়ে সেটা 
প্রকাশ করেছেন । গণদেবতা উপন্তাসে অনিরুদ্ধ কর্মকারের স্ত্রী পদ্ম ম্বগী রোগ- 
গ্রস্ত হওয়ায় গ্রামের লোক কি ভাবে সেটাকে গ্রহণ করেছিল তার পরিচয় উপস্থিত 
করলেই গ্রাম্যজীবনে ও তারাশঙ্করের মানসিকতায় লৌকিক কুসংস্কার ও লোক- 
বিশ্বাসের প্রভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিজ্ঞান কিভাবে কুসংস্কারের কাছে হার 
মেনেছে তার পরিচয় পায়! যাবে। 

“হাসপাতালের ডাক্তার বলিল-_-এ এক রকম মুছণ-বরোগ, বন্ধ্যা মেয়েদেরই 
মানে-_যাদদের ছেলে-পুলে হয় না তাদেরই এ রোগ বেশী হয়। হিসটিরিয়। 
পাড়া-পড়শী কিন্তু প্রায় সকলেই বপিল-__দেবরোগ, কারণও খুঁজিয়া পাইতে 
দেরী হইল না। বাবা বৃড়োশিব ভাঙ্গা কালীকে উপেক্ষা করিয়া কেহ কোন কালে 
পার পাঁয় নাই। নবান্নের ভোগ দেবস্থলে আনিয়া সে বন্ত তুলিয়া পওয়ার 
অপরাধ তো সামান্য নয়। অনিরুদ্ধের পাপে তাহার স্ত্রীর এই রোগ হইয়াছে। 
কিন্ত অনিকুদ্ধ ও কথা গ্রান্থ কারলনা, তাহার মত কাহারও সহিত মেলে না।-তার 
ধারণ! দুষ্ট লোকে তুক করিয়া এমন করিয়াছে । ভাইনী-ডাকিনী বিদ্যার অভাব 
দেশে এখনও হয় নাই। ছিকর বন্ধু ্দ গড়াঞ্ী এ বিদ্যায় ওস্তার, সে বান 
মাবিয়া মানুষকে পাথবের মত পঙ্গু করিয়! দিতে পাবে ।” [ পৃঃ ১৩৩ । 

বিশ্বাসজনিত স্বপ্র দর্শন বা কুসংস্কারের প্রভাবে অবচেতন মনে কি ক্রিয়া 
সঞ্চার হতে পারে তার একটি চিত্র £ 

“বহু কষ্টে পন্মের চেতনা সঞ্চার হইলে নিতান্ত অসহায়ের মত পদ্ম তাহাকে 
জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল-_-আমার বড় ভয় লাগছে গে?। 

- ভয়? ভয়কি? কিসের ভয়? 

- আমি ম্বপ্র দেখলাম 

_কি? কিন্বপ্র দেখলি? অমন করে চেচিয়ে উঠলি ক্যানে? 

-_ স্বপ্ন দেখলাম-_মস্ত বড় একটা কালো! কেউটে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে ] 

সাপ? 

-হ্যা সাপ!” [পৃঃ ১৩১) 


বাঙলা-_৫ 


৬৬ ংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


পদ্মর এই স্প্র দর্শন ইত্যাদি নাস্তিক অনিরুদ্ধব মনেও লৌকিক বিশ্বাস 
কুসংস্কার ইত্যার্দি কি ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল তার চিত্র £ 

জগন ডাক্তার হইলেও প্রাচীন সংস্কার একেবারে ভুলিতে পারে নাই, 
রোগীকে মকরধবজ এবং ইনজেকশন দিয়াও সে দেবতার পাদোদ্কের উপর ভরসা 
রাখে । অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল--তা যে না হতে পারে, 
তা নয়। ডাইনী-ডাকিনী দেশ থেকে একেবারে যায় নাই। রুদ্ধ আবেগে 
অনিরুদ্ধ পল্মের পেই স্বপ্নের কথাটা আনুপুর্বক ডাক্তারকে বলিয়! সে বলিল ওই 
যে চন্দর গড়াই ছিরে শালার প্রাণের বন্ধু ওশালা ভাকিনী বিছা জানে । যোগী 
গড়ায়ের বিধবা মেয়েটাকে কেমন বশীকরণ করে বের কবে নিলে_ দেখলেন তো। 

[ পৃঃ ১৩৬ | 
আদিম বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত ভাইশী-তন্ত্র (৮1001) ০:80) কিভাবে লোক- 
সমাজে (7701). 5০০151% ) দৃঢ় শিকড় গেড়েছে তারই সার্থক পরিচয় উপস্থিত 
হয়েছে উপরোক্ত পঙক্তিতে। তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চিকিৎসা শান্ত 
সথপত্তিত জগন ডাক্তারও রোগীকে মকরধ্বজ এবং ইনজেকৃশান দিয়াও যে দেবতার 
পাদোদকের উপর ভরসা রাখে স্থৃতরাং অনিরুন্ধর মত অশিক্ষিত গ্রাম্যমান্ুষ 
যে এসব লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কারের শিকার হবে এতে আর আশ্চর্য কি আছে। 
ভৌতিক বিশ্বাস (793 ০176) বাংলাদেশের প্রচলিত কুসংস্কীর। তাই 
অনিরুদ্ধের-পদ্মের নিঃসন্তান জীবনে সন্তান আবির্ভাবের জন্যে ঠাকুরের দৌর ধবা 
থেকে শুরু কবে ভূতের কাছে দরবার পর্যস্ত হয়েছে, জগন ডাক্তার বলেছিলেন, 
সাপের স্বপ্ন দেখলে কি হয় জানিস তো? বংশ বৃদ্ধি হয়, ছেলে হয়। তোদের 
কপালে ছেলে নাই, কিন্তু ছিরে নিজে যখন সাপ ছেড়েছে, তখন ওই বেটার ছেলে 
ম'বে- তোর ঘরে এসে জন্মাবে। | পৃঃ ১৩৭) 
জগন ডাক্তার আরও বলেছে, চিকিৎসা এর তেমন কিছু নাই ।-..আর তুই 
বং একবার সাওগ্রামের শিবনাথ তলাটাই না হয় ঘ্বরে আয়, শিবনাথ তলার- 
নাম ডাকতো খুব আছে ।” এর পরেই লেখক সেই শিবনাথ তলার সম্পকে 
প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাসের এক কাহিনী উপস্থিত করেছেন । 

«শিবতলার ব্যাপারটা ভৌতিক ব্যাপার । কোন পুত্রহার! শোকার্ত মায়ের 
অবিরাম কান্নায় বিচলিত হইয়া নাকি তাহার হত পৃত্রের প্রেতাত্মা নিত্য সন্ধ্যায় 
মায়ের কাছে আসিয়া থাকে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহার মা খাবার বাখিয়। 
দেয়, আসন পাতিয়া রাখে, প্রেতাত্সা আসিয়া সেই ঘরে বসিয়া! মায়ের সঙ্গে 


বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান ৬৭ 


কথাবার্তা বলে, সেই অবসরে নানা অভাব অভিযোগ প্রেতাত্মার কাছে নিবেদন 
করে। প্রেতাত্মা সে সবের প্রতিকারের উপায় করিয়! দেয় । কাহাকেও মাছুলি, 
কাহাকেও তাবিজ, কাহাকেও জড়ি, কাহাকেও বৃটি, কাহাকেও আর কিছু।” 
[ পৃঃ ১৩৭] 
পৌষ-সংক্রান্তির পৌষলম্ষ্মী অর্থাৎ পৌষপার্বণ বাংলাদেশের একটি লৌকিক 
উৎসব। এটি বাঙাশীর বাৎসরিক শস্তোৎ্সব (19175091179 (ি5115৪1) | কৃষিজীবী 
সমাজে এর একদিন যে মুল্য ছিল আজ আর সে মূল্য নাই। কিন্তু তার চিহ্ন 
আছে গণদদেবতার মধ্যে। তবে এ উপলক্ষ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক ও 
অন্তঃপুরের নারীদের মধ্যে ছড়া ও সঙ্গীত প্রচলিত আছে £ 
এস পৌষ যেও না 
জনম জনম যেয়ো! ন1 ॥ 
আদাড়ে পাদাড়ে পৌষ । 
বড় ঘরের মেঝেয় বোস ॥। 
এমনি কৰে এসো পৌষ জনম জনম । 
আমরা যেন উপোপ না যাই কোন বছর ॥| 
এস পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় চেপে বোস 
এমনি ক'রে এস পৌষ এমনি করে এস ॥| 
তারাশঙ্কর গ্রামের মানুষ । গ্রাম্য জীবনের পর্ব-পার্ণ গুপি তার রক্তের 
সঙ্গে মিশ্রিত। তারই একটি বিজ্তারিত বিবধণ £ 
পৌষ সংক্রান্তির পৌষ লক্ষ্মী অর্থাৎ পৌষ-পার্বণ নবান্নের দিন হইতে মাস 
দেড়েক পর পল্লীবাসীর আর একটি সার্বজনীন উৎসব আমিল। মধ্যে ইতুলক্্মী 
গিয়াছে, কিন্তু ইতুলক্্ীতে নিয়ম আছে, পালন আছে, পার্বণের সমারোহ নাই 
পৌধ-পার্ধণের ঘরে ঘরে সমারোহ, পিঠা-পরব । অগ্রহায়ণ সংক্রাস্তিতে খামারে 
লক্ষমী-পাতিয়৷ চিড়া-মুড়কি, সুড়ী, মুড়ীর নাড়ু, কাই ভাজা পৃজা হইয়াছিল । 
পৌষ সংক্রান্তির ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর আসন পাতিয়া ধান কড়ি সাজাইয়া সিংহাসনের 
দুই পাশে ছুইটি কাঠের পেঁচা বাখিয়া পূজা হইবে । এক অগ্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে 
লক্ষ্মীর সঙ্গে নানা! দেবতার ভোগ দেওয়া হইবে । বাশিকৃত চাল ঢে'কিতে 
কুটিয়া গুড়া প্রস্তত হইয়াছে,_-পিঠা তৈয়ারী হইবে । 
পিঠা তৈয়ারী হইবে হরেক রকমের, রস প্ররস্তত হইয়াছে, রসে পিদ্ধ পিঠা 
হইবে। তাহা ছাড়! গুড়ে নারিকেল, গুড়ে তিলে মিষ্টান্ন প্রস্তত হইয়াছে, পাতলা 


৬৮ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


ক্ষীর হইয়াছে, চাচি বা খোয়া! ক্ষীর হইয়াছে, লোকে আক পুরিয়! প্রসাদ 
পাইবে। [ পৃঃ ১৪১] 

তারপর আছে “বাউনী বাধা, পিঠে-পার্ণের পর এটিও একটি লৌকিক 
অস্ুষ্ঠানঃ নিঃসম্বল পল্মর চিত্ত £ 

বাড়িতে আতপ চাল নাই, চাল গু'ড়াইয়া একবার বাটিয়৷ লইয়া আল্পনার 
গোল! ঠৈয়ারী করিতে হইবে, আলপনা অশাকিতে হইবে দরজা হইতে ঘরের 
ভিতর পর্যন্ত) খামারে মরাইয়ের নিচে গোয়াল ঘরে পর্যন্ত । চণ্রীমণ্ডপে আবার 
পৌষ আগলানোর আলপনা আছে । মনে পড়িল, বাউরী চাই। কাতিক- 

₹ক্রাস্তির “মুঠলন্্রী ধানের খড় পাকাইফা সেই ছড়িতে বাধিতে হইবে বাড়ির 

প্রতিটি জিনিস। ঘরের বাঝ্স পেঁটরা তৈজপ-পত্র সবেতেই পড়িবে মালক্ষমীর বন্ধন । 
ঘরের চালে পর্ধস্ত আউরী-বাউরীর বন্ধন পড়িবে । তাহা হইলে বৈশাখের ঝড়ে 
চাল আর উড়িবে না” (পৃঃ ১৫০) 

তার পরেই শুরু হয়েছে পৌষ-পার্বণের "আউরী-বাউরীর ব্রতকথা £ 

সেই পুরাঁকালে ছিল এক রাখাল ছেলে । বনের ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সে 
আপনার গোকুগুলিকে লইয়া ফিরিত। গ্রীষ্মের রৌদ্র, বর্ষার বৃষ্টি, শীতের বাতাস 
আহার মাথার উপর দিয়া বহিয়। যাইত। মধ্যে মধ্যে তঃখ কষ্ট হইলে সে চোখের 
জল ফেলিত আর উধ্বমুখে দেবতাকে ডাকিত ভগবান আর পারি না, এ কষ্ট 
তুমি দ্র কর, আমাকে বাচাও। 

একদিন লক্গমীনারায়ণ চলিয়াছেন আকাশ পথে। রাখালের কাতর কান্না 
আপিয়। পৌছিল তাহাদের কানে । মা লক্ষ্মীর কোমল হৃদয় ব্যধিত হইয়া উঠিল। 
দুর কর ঠাকুর, রাখালের ছুঃখ দ্র কর। 

লক্ষ্মী বলিলেন__তুমি অনুমতি দাও। 

নারায়ণের অস্থমতি পাইয়া লক্ষী আগিলেন মত্র্যে। চারিদিক হাসিয়া উঠিল 
- সোনার বর্ণচ্ছটায় বাতাস ভরিয়া উঠিল দেবীর দিব্যাঙ্গের অপরূপ সৌরভে। 
রাখাল অবাক হইয়া গেল। দেবী রাখালের কাছে আপিয়! বলিলেন দুঃখ তোমার 
দুর হইবে তুমি আমার কথামত কাজ কর। এই লও ধানের বীজ, বর্ধার সময় 
মাঠে এইগুলি ছড়াইয়৷ দাও, বীজ হইতে গাছ হইবে $ সেই গাছের বর্ণ যখন 
হইবে আমার দেহ বর্ণের মতো, আমার গাত্র গন্ধের মতো, গন্ধে যখন ভরিয়া 
উঠিবে তাহার সর্বাঙ্গ, তখন সেইগুলি কাটিয়। ঘরে তুলিবে। 

রাখাল লক্মীকে প্রণাম করিল । বর্ধার গ্রাস্তরের বৃকে ছড়াইয়া দিল, ধানের 
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বীজ দেখিতে দেখিতে সমস্ত মাঠ ভরিয়া গেল সবুজ ধানের গাছে। ক্রমে ক্রমে 
বর্ষ! গেল সবৃজ ধানের ভগায় দেখা দিল শিষ। 
রাখাল নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, কিন্ত এখনও সেই ঠাকুকুণের মতো বর্ণ হয় 
নাই, সে গম্ধও উঠিতেছে না। রাখাল অপেক্ষা করিয়া! রহিল। হেমন্তের শেষ 
অগ্রাহায়ণে। একদিন রাত্রে ঘরে শুইয়াই রাখাল পাইল সেই গন্ধ। সকালে উঠিয়াই 
সে ছুটিয়! গেল মাঠে। অবাক হুইয়া গেল। সোনার বর্ণে গোটা মাঠটাই 
আলো হইয়| উঠিয়াছে। দিব্য গন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত। সোনার 
বর্ণে দিব্য গন্ধে আকুষ্ট হইয়৷ আকাশে নানাবিধ কীটপতঙ্গ পাখী উড়িতেছে, 
পশ্তরা আসিয়া জৃটিয়াছে, চারিপাশে সেই ঠাকরুণ যেন তাহার দুঃখে বিগলিত 
হইয়! মাঠ জ্বৃডিয়া অঙ এলাইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ধান কাটিয়া ভারে 
ভারে ঘরে তুলিল। 
দেশের রাজা সংবাদ পাইয়া! আসিয়া সোন। দিয়! কিনিতে চাহিলেন সমস্ত ধান। 
রাজার ভাগারের সোন। ফুরাইয়া৷ গেল-_কিস্ত রাখালের ধান অফুরস্ত । রাজার 
বিস্ময়ের আর অবধি রহিলনা ) তখন রাজা আপনার কন্তাকে আনিয়া দান করিলেন 
রাখালের হাতে। সম্মখেই পৌষ সংক্রান্তিতে রাখাল লক্ষ্মীদেবীর পৃজা করিল। 
ওই ধানকেই স্থাপিত করিল সিংহাসনে, সিন্দুর কজ্জ্বলে বসনে ভূষণে তাহাকে 
বিচিত্র শোভায় সাজাইল। সম্মূখে স্থাপন করিল জলপুর্ণ ঘট, ঘটের মাথায় দিল 
ডাব__আমের পল্পব। বাজকন্যা এ ধান ভানিয়া চাল করিলেন, চাল হইতে 
প্রস্তুত হইল সে নানাবিধ স্ুখাছ্য $ ঘ্বতে অন্ন ঘ্ৃতার ; ছুধে-__অনে মিষ্ঠার- পায়সার 
পরমান্ন, হরেক রকমের পিঠা সরু চাকলি, তাহার সঙ্গে পঞ্চপৃষ্পে ধৃপে-দীপে-_ 
চন্দনে গন্ধে দেবীর পৃজা করিয়া রাখাল ও রাজকন্তা দেবীর ভোগ দিয়া সর্বাগ্রে 
দিলেন কৃষাণকে, রাখালকে-__নিজের স্বামীকে ঘরের জনকে--তাহার পর 
বিলাইলেন পাড়া প্রতিবেশীকে, ছেলে বলদ, গাই গরু ছাগল ভেড়া_-এমনকি 
বাড়ির উচ্ছিষ্ট ভোগী কুকুরট] পর্যস্ত প্রসাদ পাইল । 
লক্ষ্মীদেবী মৃত্তিতী হইয়া! দেখা দিলেন, আপন পরিচয় দিলেন, বর দিলেন, 
তোমার মতো এই পৌব সংক্রান্তিতে যে আমার পৃজার্চনা করিবে তাহার ঘরে 
আমি আলো! হইয়া বাস করিব। পৃথিবীতে তাহার কোন অভাব বা দুঃখ 
থাকিবেনা, পরলোকে সে করিবে বৈকৃষ্ঠে বাস।* (পৃ ১৫০) 
এই ব্রতকথার এমনই প্রভাব ষে গ্রাধ্য নারী তার মধ্য দিয়েই সমস্ত জীবনের 
আশা আকাঙ্কার স্বপ্ন দেখে । প্রাতাহিক জীবনের যে স্থখ দুঃখের জীবন য্গ্রণা 
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আছে তার থেকে মুক্তির আম্বাদ পায় গ্রাম্য নারী তাদের নিজস্ব পালা-পার্বন-_ 
বার-ব্রতর মধ্যে । একথা বলা বাহুল্য যে বাংলার ত্রতের অধিকাংশেরই লক্ষ্যস্থল 
এঁছিক জীবনের সুখ সম্পদ। তাই নৈবাশ্ঠ পীড়িত গ্রাম্য নারী এর মধ্য দিয়ে 
ভবিষ্যৎ এশ্বর্ধ ভব! জীবনের আকাজ্ষা করে। গিণদেবতা? উপন্তাসের বহুক্ষেত্রে 
এ জিনিসটি লক্ষ্য করা গেছে, যে অনিরুদ্ধ কর্মকার ও তার স্ত্রী পল্প অভাব অনটন 
ও বঞ্চনার মধ্যে আশাহীন হয়ে পড়েছিলো! সেই পদ্মই পৌষলক্্মীর ব্রতকথাটি 
শ্রবণ করে আশায় আশান্বিত হয়ে শুরু করল পৌষলক্্রীর উদ্যোগ আয়োজন । 
লেখকের বর্ণনায় £ 
*ব্রতকথাটি মনে মনে স্মরণ কবিতে করিতে আশা আকাঙ্ষায় বৃক বাধিয়' 
পৰিতুষ্ট মনেই পদ্ম লক্ষ্মীর আয়োজন আবন্ত করিল। ঘর দুয়ায়, খামার হইতে 
গোয়াল পর্যস্ত আলপনা আঅকিয়া এবার সে যেন একটু বেশী বিচিত্রিত করিয়] 
তুলিল। ছুয়ার হইতে আঙিনার মধ্যস্থল পর্যস্ত আলপনায় আকিল চরণ চিহৃ। ওই 
চরণ চিন্তে পা৷ ফেলিয়! লক্ষ্মী ঘরে আপিবেন। ঘরের মধ্যস্থলে সিংহাসনের সম্মুখে 
আকিল প্রকাণ্ড এক পন্ম, অপরূপ তাহার কারুকাধ । ম। আসিয়া বিশ্রাম করিবেন 
শখ ধৃইল, ধৃূপ বাহির করিল, প্রদীপ বাহির কবিল, সিন্দুর রাখিল, কাজল পরল । 
এ'দনের আয়োজন শেষ করিয়া, গুড়ে নারকেলে, গুড়ে তিলে মিষ্টান্ন গ্রস্তত 
করিবে । দুধ জাল দিয়া ক্ষীর হইবে। কতকাজ কতকাজ। সে একটা দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ফেলিয়া আল্পনা আকিতে বসিল। পৌষ-পৌধ-পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় 
এসে বস-_একটি ঘর আঁকিতে হইবে মরাই আাকিতে হইবে,_এপ পৌষ বস তুমি, 
না যেয়ো ছাড়িয়া” (পৃ ১৫২) 
লৌকিক উৎসবের ব্রতানুষ্ঠান (7011. 1716881) এর এমন নিথু'ত পৃঙ্থানুপৃঙ্খ 
বর্ণনা তাবাঁশঙ্করের পক্ষেই সম্ভব। কারণ একটি সম্পুর্ণ লৌকিক পরিবেশে মানুষ 
না হলে এরকম লৌকিক এঁতিহথ গড়ে ওঠা সম্ভবপর নয়। 
ংলাদেশে যেমন পৌষপার্বণে মুখর তারাশঙ্করও তার উপন্তাসে পৌষপার্বণের 
বর্ণনায় উচ্চকিত। | 


“আবার আউরী-বাউরী দিয়া সব বীাধিতে হইবে, মঠ লক্ষ্মীর ধানের খড়ের 
দড়িতে সমন্ত সামগ্রীতে বন্ধন দিতে হইবে,_-আজিকার ধন থাক, কালিকার ধন 
আহক, পৃরানে নৃুতনে সঞ্চয় বাড়ক। লক্ষ্মীর প্রপাদে পুরাতন অল্নে নুতন বস্ত্র 
জীবন কাটিয়া! যাক নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়। অচলা হইয়া থাক মা, অচলা হইয়া! 
থাক। 
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ওদিকে তখন চণ্ডীমগ্ডপে মেয়েদের সমস্বরে ধবনি উঠ্ভিতেছিল-__পৌধ-_বন্দনা, 
পৌষ বন্দনের। 
পৌষ পৌঁষ--সোনার পৌঁধ 
এস পৌষ যেয়ে! না-_জন্ম জন্ম ছেড়োন! । 
না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ-_না যেয়ে ছাড়িয়ে, 
পৌষ__পৌব--সোনাঁর পৌষ 
বড় ঘরের মেঝেয় বোস, 
বড় ঘরের মেঝে ভরে--বাহান্ন পৌটি বসে 
সোনার পৌষ। (পৃ ১৬১-১৬৮) 


পৌষপার্ণ কেবল বাংলার গ্রাম্য মানুষের বাহক অনুষ্ঠান বা গীতি নয়। এ 
যেন বাংলার লৌকিক জীবন সংগীত। দেবুর পনেরো মাস জেল হয়েছে । 
তাই পৌষ পার্বণের শেষ দিনে যখন ছড়া সংগীত উলু ধ্বনির রোল উঠেছে 
তখন তার স্ত্রী ভাবছে £ 

«তাহার সোনার পৌষ চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে পুজ। করিয়া বাধিতে 
হইবে। না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ ন! যেয়ো ছাড়িয়ে । পনেরো মাস পরে তো 
সে ফিরিয়া আসিবে । তখন তাহাকে যে পঞ্চাশ ব্যপ্তন দরিয়া! কটোর ভরিয়া অল্প 
সাজাইয়া দিতে হইবে |» [পৃঃ ১৬৮ ] 

লোক উৎসব, লৌকিক পর্ব-পার্ধণ, বারব্রত গ্রামীণ মানুষের জীবনে কিভাবে 
দল শিকড় গেড়ে রয়েছে তার একটি সার্থক পরিচয় এখানে উপস্থিত করা 'হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত: বীরভূম, বর্ধমান জেলা এবং হাওড়া, হুগলীও ২৪ পরগণা 
জেলার কোন কোন অঞ্চলে ঘোঁটু নামে এক লৌকিক দেবতা আছেন। তাকে 
পুজা করলে খোন পীচড়া রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাঁয়। এ পুজা 
সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের রাখাল বালকদ্দিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফাল্তুন মাপের 
সংক্রান্তিতে ঘে'টুর পৃজা হয়। পুজার পুর্বে বালকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া ঘেটুর 
নামে মাগন সংগ্রহ করে। সে উপলক্ষে তারা! নীন! ছড়া বলে এবং গানও গীয্স £ 

আজ আনন্দে ঘেটু লয়ে সঙ্গে 
নাচিয়া নাচিয়া চল সবে যাই 
মনের আনবে দাও গো! পৃজা 
এমন দিন ত আর হ'বে নাই ॥ 
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খোস চুলকানে। ঘে'টু দেছিস গায়, 
সতী নারীর বীর পতির গায় 
বামে দীড়ালে সতী নারী 
পতি বিন1 সতীর গতি নাই ।॥১ 
এই ঘেটু পুজার বিভিন্ন রূপ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক সমাজে প্রচলিত। 
' তাবাশঙ্কর বীরভূম জেলার লোক । লাল মাটির দেশে এই পৃজা কি পদ্ধতি 
বা রূপে প্রচলিত তার একটি বিস্তৃত বিবরণও এই পুজার ছড়া ও গীতে 
সমাজ জীবনে কিরূপ প্রভাব তার বিস্তারিত পরিচয় উপস্থিত করেছেন, কি ভাৰে 
একটি লৌকিক উৎসব লোক জীবনের রসম্ষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়েছে, গান ও 
কবিতা ছড়ার আসর বপিয়েছে, তার সার্থক পরিচয় উপস্থিত হয়েছে 
গণদেবতায়+ । 
চৈত্র মাসে ঘণ্টাকর্ণের পুজা, ঘেটু পুজা পঞ্জিকার ঘণ্টাকর্ণ নয়। পঞ্তিকার 
ঘণ্টাকর্ণ বসস্ত রোগ নিবারক মহ1বল ঘণ্টাকর্ণের পুজা। এই ঘণ্টা কর্ণ ঘেটু 
গাজনের অঙ্গ । বিষণ বিরোধী শিবভভ্ত ঘণ্টাকর্ণ ছিল। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিয়! রুদ্র দেবতার এবং বিষণ দেবতার উভয়েরই প্রসাদ লাভ করিয়াছিল । এই 
একাধারে ভক্ত ও দেবতা ঘণ্টাকর্ণের পূজা! করে বাংলার নিয় জাতীয়েরা। সমস্ত 
মীস ধরিয়া ঘেটুর গান গাহিয়া বাড়ি বাড়ি ঘারয়৷ বেড়ায় চাল ডাল মাগিয়া 
মাসাস্তে গাজনের সময় উৎসব করে ।” [পৃঃ ১৮২] 
এ হল ঘে'টু গাজনের বিস্তৃত বিবরণ। এই ক্ষুদ্র লৌকউৎসবটির প্রভাব যে 
কত বিস্তৃত তার পরিচয় পাওয়। যাবে কয়েকটি সংলাপে ও-_গানের আপবে। 
যথা £ 
“চৈত মাসের সন্ধ্যা, ধর্মরাজের স্থানে বকুল গাছতলায় আসন পড়িয়াছে। 
দেবুর মনে পড়িয়া গেল- বাল্যকালে তাহারা ঘে'টু গান শুনতে এখানে আসিত। 
এমনই জ্যোৎনার আলোতে আসর বসিত। তখন সতীসেরা সন্ভ জোয়ান 
উহারাই গাছিত গান। আর তাহাদের বয়সীরা ধুয়া গাহিত, নাচিত, তখন 
কিন্ত ঘেটুর আসর ছিল জমজমাট, দে কত লোক । সে তুলনায় এ আসর অনেক 
ছোট। [এ] 
বাংলার উত্সব ও গান একই স্থত্রে জড়িত। কাহ্‌ বিনা যেমন গীত নাই, 


* বালার লোকসাহিতয/১ম খও/পৃঃ ৩২৭/ড: আশুতোষ ভট্টাচার্ধ। 
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তেমনি গীত বিনা কোন উৎসব নাই। ভোম বাউৰী পাড়ায় ঘেটু গানের আসর 
বসেছে তারই স্থন্দর আলেখ্য রচন! করেছেন তারাশঙ্কর । 
গায়ক ও বাকের দল অপেক্ষা করিয়াই ছিল, তাহারা আরম করিয়া দিল । 
ঢোলকের বাজনার সঙ্গে মন্দিরাঁর ধ্বনি, গায়কের দল আরম্ভ করিল-_ 
শিব-শিব-রাম-রাম 
ছোট ছেলের দল নাঁচিতে নাচিতে হাতে তালি দিয়া ধূয়া ধবিল 
শিব-শিব-রাম-রাম 
গায়কেরা গান গাহিল-_ 
এক ঘে'টু তার সাত বেটা । 
সাত বেট। তার সাতাস্ত 
এক বেটা তার মহাস্ত 
মহাস্ত ভাই বে, 
ফুল তুলতে যাইরে, 
যত ফুল পাইবে 
আমার ঘে'টুকে সাজাই রে! 
সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক লাইনের পর ছেলেরা তালি দিয়! গান গাহিয়! গেল__ 
শিব-শিব-রাম-বাম 
এই গান শেষ হইবার পর আরম্ভ হুইল অন্য গান, স্থানীয় বিশেষ ঘটনাকে 
অবলম্বন করিয়! ইহাদের গান আছে £ 
হায় এ জল কোথায় ছিল 
জলে জলে বাংলা মুপ্ধুক ভে-সে গেল 
বুর্দিন আগে যখন বেলওয়ে লাইন পাতিয়া ছিল, সে গান আজও ইহাবা 


গায়। 
সাহেব রাস্ত বাধাল 


ছ'মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে । 
আজন্মা বসরের গান 
ঈশান কোণে য্যাঘ লেগেছে দেবতা করলে শুকো। 
একছিলিঙ্ন তামুক দাওগো সঙ্গে আছে হুকো। 
আজ তাহারা আরস্ত করিল, 
দ্বেশে আসিল জরীপ 
রাজা-পেজা ছেলে বুড়োর বৃক টিপ টিপ 
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ছেলেরা ধুয়া ধরিল-_হায় বাবা, কি করি উপায়? 
প্রাণ যায় তাকে পারি_মান রাখা দায় » 


গায়কেরা গাহিয়। চলিল-_- পিওন এল, আমিন এল, এল কানুন গো 
বৃড়ো শিবের দরবারে মানত মানুন্গে। 
বৃঝি আর মান থাকে না।। 


ছেলেগা গাহিল- হায় বাবা কি করি উপায় 
হাকিম এল ঘোড়ায় চড়ে সঙ্গেতে 
আত্মারাঁম খাচা-ছাড়া হল দেশটায় 
বুঝি আর মান থাকে না।। 
তাবু এল, চেয়ার এল, কাগজ গাড়ি গাড়ি 
নোয়ারই ছেকল এল চল্িশ মণ ভারী 
ক্ষেতে বুঝি ধান থাকে না৷ 
তে-ঠেঙ্গে টেবিল গেতে লাগিয়ে ছুরবীণ 
এখানে ওখানে পৌতে চিনে মাটির পিন । 
কুলীদের প্রাণ থাকে ন1 ॥। 
কুচবরণ বাঁঙা চোখ তারার মতন ঘোরে । 
দন্ত কড়মড়ি হাঁকে-_-এই উল্লুথ ওরে । 
হায় কলিতে মাটি ফাটে না।। 
পণ্ডিত মশাই দেবু ঘোষ তেজিয়ান বিদ্বান 
জানের চেয়ে ভাব কাছে বেশী হল মাঁন 
ও সে আর সইতে পারে না ।। 
কাঙ্ছন গো কহিল-_“তুই”, সে করে “তুকারি' 
আমার কাছে খাটবেনা তোর কোন জুরি জারি 
দেবু কারোর ধার ধারে ন11। 
দেবু ঘোষের পাকা ধানে ছেকল চল্লিশ মণ, 
টেনে নিয়ে চলে আমিন ঝন্‌্-_ঝন্-_ ঝন্‌ 
ও সে কাবোর মানা মানে না। 


দেবু হানিল। বলিল--+এসব করেছ কি সতীশ ? সতীশ মুধ্ধ হইয়! শুনিতেছিল। 
গায়কেরা তাহার পরের ঘটনাও নিখু'তভাবে বর্ণনা কারিল। শেষে গাহিল-_ 
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দেবু ঘোষে বাঁধল এসে পলিশ দারোগ! 
বলে কান্ুনগোর কাছে হাত জোড় করগ! । 
দেবু ঘোষ হেসে বলে না? ॥ 
থাকিল পিছনে পড়ে সোনার বরণ নারী 
ননীর পৃতলী শিশু ধূলায় গড়াগড়ি 
তব ঘোষের মন টলেনা ॥ 


গায়কের! গাহিল__ 
ফুলের মাল গলায় দিয়ে ঘোষ চলেন জেলে 
অধম সতীশ লৃটায় এসে তারই চরণ-তলে 
দেবতা নইলে হায় একাজ কেউ পারেনা ।” 


লে!কগীতির এ অনুষ্ঠানের আসর জমজমাট, পলী বাংলার গ্রামে গ্রামে সতীশ 
বাউবীর মত গ্রাম্য কবি এরকম দিনের পর দ্রিন লোকগীতি রচনা কবে চলেছে, 
ঢোলক বাজিয়ে গেয়েছে উৎসাহের সঙ্গে জমিয়ে তুলেছে গ্রামীণ লৌকিক সংস্কৃতির 
আসরটিকে । তারাশক্করের গণদেবতার” ছত্রে ছত্রে এই লৌকিক প্রভাব অবিশ্রান্ত 
গতিতে প্রবাহিত। আধুনিক বিংশ শতকের মাহুষ হয়েও লৌকিক সংস্কৃতি, 
লৌকিক এঁতিহাকে অস্বীকার করতে পারেননি তারাশঙ্কর ৷ কারণ তা সম্ভবপর ছিল 
না, লৌকিক সংস্কৃতির জগৎ থেকেই তার ভাবনার উদ্ভব ও মানসিকতার বিকাশ। 

তাবরাশঙ্কর পল্লীর লৌকিক জীবন ধারায় অভ্যন্ত। তাই তার উপন্যাসে সেই 
গ্রাম্য জীবনের একটি লৌকিক জীবনচর্যার সম্পূর্ণ পরিচয় ফুটে ওঠে । আধুনিক 
নগর সভ্যতাও যন্ত্রকেজ্দিক জীবনধারার পাশ দিয়ে সে একটি সরল অনাড়প্বর রুষি 
ভিত্তিক লৌকিক গ্রাম্য জীবন প্রবাহিত হয়ে চলেছে । তার একটি নিখুঁত বর্ণনা 
পাই *গণদেবতায়”। 

“চাষ আর বাস" পল্লীর জীবনে ছুইট1 ভাগ, মাঠ আর ঘর-_এই দুইটি ক্ষেব্রেই 
এখানে সকল আয়োজন সকল সাধনা । আধ।ট হইতে ভাত্র-এই তিন মাস পল্লী- 
বাসীর দিন কাটে মাঠে-_কৃষির লালন পালনে । আশ্বিন হইতে পৌষ সেই ফসল 
কাটিয়া ঘরে তোলে । সঙ্গে সঙ্গে কবে রবি ফসলের চাষ । এই সময়টাও পন্নী 
জীবনের বারো আনা অতিবাহিত হয় মাঠে। মাঘ হইতে চেত্র পর্যস্ত তাহার, 
ঘরের জীবন। ফপল ঝাড়িয়া দেনা-পাওন। মিটাইয়া সঞ্চয় করে, আগামী চাষের 
আয়োজন করে, ঘরের ভিতর-বাহির গুছাইয়া লয়। প্রয়োজন থাকিলে নৃতন' 
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ঘর তৈয়ারী করে, পুরানে! ঘর ছাওয়ায়, মেরামত করে, কাটিয়া জল দেয়, শন 
পাকাইয়া দড়ি করে, গল্প-গান-মজলিস করে, চোখ বুজিয়! হরদর্ম তামাক পোড়ায়; 
বর্ষার জন্য তামাক কাটিয়া গুড় মাখিয়! হাড়ির মধ্যে পুরিয়া জলের ভিতর গ্রৃঁতিয়া 
পচাইতে দেয়। চাষীর পরিবারে যত বিবাহ সব এই সময়ে মাঘ ও ফাল্গুনে ।” 
( গণদেবতা পৃঃ ২১৯) 
সন্তানের কল্যাণ কামনায় লৌকিক ব্রতাহুষ্ঠান বাংলাদেশে বন্ছল গ্রচলিত। 
অশোক ষণ্ভী এ রকমই একটি ব্রত। গ্রাম্যনারীর বারত্রতের এই লৌকিক 
এঁতিহাটিকে কিভাবে প্রবহমান রেখেছে তার চিহ্ন আছে তারাশঙ্করের 
গণদেবতায়: | 

“অশোক ষচীর দিন, এই ষঠী যাহার! করে তাহাদের সংসারে নাকি কখনও 
শোক প্রবেশ করে না, “হারালে পায়, মলে জীয়োয়। অর্থাৎ কোন কিছু 
হারাইয়াও হাবায়না, হারাইলে ফিরিয়া! পায়-মরিলেও মরে না, পুনজাঁবিত 
হয়। অশোক য্ীর কল্যাণে মেয়েরা সকাল হইতে উপবাস করিয়া আছে। 
ষী দেবীর পুজা করিয়া ব্রতকথা শুনিবে। অশোক ফুলের আটটি কুঁড়ি খাইবে। 
প্রসাদী দই-হলৃদ মিশাইয়া তাহারই ফৌঁট! দিবে ছেলেদের কপালে। তারপর 
খাওয়া দাওয়া সে সামান্তই । অন্ুগ্রহণ নিষেধ । (পৃঃ ২৩৩) 

আধুনিক সভ্যতা ও ইংরাজী শিক্ষার সর্বগ্রাসী প্রভাবও সে গ্রাম্য নারীর মন 
থেকে লৌকিক আচার অহ্ৃষ্ঠানের প্রভাব বিচ্ছিন্ন করতে পাবেনি তার 
পরিচয় আছে বর্তমানের গ্রাম গুলিতে । আজও সেখানে অশোক ষষ্ঠী থেকে 
শুরু বিভিন্ন ষঠীপুজা বারব্রত প্রচলন আছে, অনেক নাগরিক জীবনেও । শাস্ত্রীয় ও 
পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝখানে লৌকিক আচারাহুষ্ঠান যে নষ্ট হয়ে যায় নি তার 
পরিচয় আজও পাওয়া যায় তারাশঙ্করের মধ্যে। এই লৌকিক এঁতিহ্বের প্রভাব 
কতখানি তার সার্থক ছ্টাস্ত মেলে বাংলা! দেশের যণীপৃজাগুলির একটি বর্ণনা 
উপস্থাপনের মধ্যে । মা ষষ্ঠীর বর্ণন]। 

“বারো মালের তেবো যঞ্ঠী। মাসে মাসে স্বর্গ হইতে আসে ষষ্ঠী দেবীর 
নৌকা, বারে। মাসে তেরে! রূপে তিনি মত্ত্যলোকে আসেন- পৃথিবীর সন্তানদের 
কল্যাণের জগ্ভ। পিঁখিতে ভগ. মগ. করে সিছুর, হাতে ঝল মল করে শাখা, 
সাজে হলুর্দের প্রসাধন, ভাগর চোখে কাজল। পরের সাতপৃতকে কোলে 
বাখেন। নিজের সাতপৃত থাকে পিঠে । 

“বৈশাখ মাসে চদান যী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্য-য্ী আবাট়ে বাশ-যষ্ী, শাবণে লন 
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বা লোটন যগী, ভাতে পেট। যী, আশ্বিনে ছুর্গা-য্ঠী, কাতিকে কালী-যষ্ী, 
অগ্রহায়ণে__অথও্ড বঠী সংসারকে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া] দিয়া যান । পৌষে-মুলয্ঠী, 
মাঘে শীতল ষষ্ঠী, ফাস্তনে গোবিন্দ-ষ্গী, চৈত্রে অশোক তরু যখন ফুলভাবে ভারয়া 
উঠে, তখন শোক ছুঃখ মুছিতে আসেন মা অমোঘ যগ্ঠী। তারই কল্যাণ স্পর্শে 
আনন্দে স্থখে ওই ফুল ভরা অশোক গাছের মতই সংসার হাসিয়া উঠে। 
অশোকের পর আছে নীল-যষ্ঠী, গাজন সংক্রান্তির পূর্ব দিন। তিথিতে যী না 
হইলেও-_ওইদিন হয় নীলবযষী।” 

গ্রাম্য জীবনে এর প্রভাব £ 

“পন্ম সকালবেলা হইতে গৃহকর্ষ সারিয়] ফেলিবার জন্য ব্যস্ত । কাজ সারিয়। 
ন্নান করিবে, ষ্ী4 পৃজা আছে, ব্রতকথা শুনিতে যাইবে বিন্বৃর বাড়ি। তারপর 
অশোকের কলি খাইতে হইবে । তাহার আবার মন্ত্র আছে ।* 

[ পৃং ২৩৪ ) 

সর্পঘাত ও ওঝা বিশ্বাস বাংলাদেশের লৌকিক জনজীবনে ওতঃপ্রোত ভাবে 
জড়িত। ছুর্গা যখন সাপে কাটার ভান করে ছিল, উপন্যাসের মধ্যে 
তখনকার কয়েকটি সংলাপ উদ্ধত করলে-__ওঝা সম্পঞ্িত লৌকিক বিশ্বাসটি 
(7০11 ০11০) স্থপরিস্ফুট হবে। 

(১) শ্গ্রাহরি বলিল_-সেই ভাল ভূপাল ওকে কাড়িতে দিয়ে আন্ুক। দীন 
ওঝা, আর মিতে গড়াঞ্ীকে ডাক। (পৃঃ ২৫০) 

(২) সতীশ একরূপ ছুটিয়াই বাছির হইয়া গেল ওষধের সম্ধানে। কিছুকাল 
পর ফিরিয়া আলিয়া একটা শিকড় দিয়া বলিল চিবিয়ে দেখ দেখি__তেতো৷ লাগছে 
না মিষ্টি লাগছে? ছুর্গা সেটিকে মূখে দিয়াই পরক্ষণেই ফেলিয়া দিল-_থু-থু-থু । 
সতীশ আশ্বস্ত হইয়া বলিল--তেতো৷ যখন লেগেছে তখন ভয় নাই। 

(পৃঃ ২৫৬) 

সর্প দংশন ও তার প্রতিকার সম্পফিত এরূপ লৌকিক বিশ্বাস ( 5০11 ৮৩1150 
আজও প্রচলিত আছে। ওঝা, শিকড় ইত্যাদির প্রয়োগ ব্যবস্থা তারই প্রমাণ 
পাওয়া যায় । 

ওদ্রিকে কথকতার আসর বসেছে, দেবুর বাঁড়িতে। ন্ায়রত্ব মশাই দেবুর 
আদর্শে আরুষ্ট হয়ে গল্প শুরু করেছেন । 

এক ব্রাঙ্মণ ছিলেন মহাকম্ম' মহাপৃণ্যবান। জ্যোতির্সয় ললাট সৌভাগা- 
লল্বী দ্বয়ং ললাটের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। তার প্রতিটি কর্ষ ছিল মহৎ 
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এবং প্রতিটি কর্ষেই ছিল সাফল্য । কারণ যশলক্্ী আশ্রয় নিয়ে ছিলেন তার 
কর্ম শক্তিতে । তার কুল ছিল অকলঙ্ক, পত্রী-পৃত্র-কন্ঠা বধূর গৌরবে অকলঙ্ক 
কুল উহ্লতর হয়ে উঠেছিল। কারণ কুললম্ষ্মী তার কুলকে আশ্রয় করেছিলেন, 
পাপ অহরহ ঈর্ধাতুৰ অন্তরে ব্রাক্ষণের বাঁসভূমির চারিদিকে অস্থির হয়ে দ্বুরে 
বেড়ায়। তার সহা হয় না। বহু চিস্কা করে সে একদিন সঙ্গে করে আনল 
অলস্ষ্রীকে বাড়ির বাইরে থেকে ব্রাহ্ষণকে ডাকলে । ব্রাহ্মণ বললেন কি চাও 
বল। 

পাপ বলিল_-আমি বড় দুর্ভাগা । ছুঃখ-কষ্টের সীম নাই, আমার সঙ্গিনীটিকে 
আপনি কিছু দিনের জন্য আশ্রয় দিন এই আমার প্রার্থন1। 

ব্রাহ্মণ বলিলেন__-আমি গৃহস্থ, আশ্রয় প্রার্থী দুঃস্থকে আশ্রয় দেওয়া আমার ধঃ, 
বেশ থাকুন উনি, বধূ-কন্যার মতই যত্র করব। চ্ছা হলে যতদিন হুর্ভাগ্যের শেষ 
ন] হয়ঃ ততদিন তুমিও থাকতে পার। এস, তুমিও এস, আহ্বান সত্বেও পাপ 
কিন্ত প্রবেশ করতে সাহস করল না। কারণ ব্রাহ্ষণকে আশ্রয় করে রয়েছেন 
ধর্ম। 

যাক অলক্মীকে আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যয় ঘটল। ফলবান বৃক্ষগুলির 
ফল যেন নীরস হয়ে গেল, ফুল ম্লান হল । 

রাত্রে ব্রাহ্মণ জপ করছ্ছেন এমন সময় শ্ুনতে পেলেন এক করুণ কান্না । কেউ 
যেন করণ সুবে কাঁদছে । বিশ্মিত হয়ে জপ শেষ করে উঠতেই তিনি দেখলেন__ 
তারই ললাট থেকে বেরিয়ে এল এক জ্যোতি । সেই জ্যোতি ক্রমে এক নানী 
মতি ধারণ করপ। তিানহ এতক্ষণ কাদছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রশ্থ করলেন_কে 
মা তুমি? 

রমণী মতি বলপেন-_-আমি তোমার সৌভাগ্য পন্্মী। এতদিন তোমার 
ললাটে আশ্রয় করেছিপাঁম, আজ তোমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে তাই কাদছি। 

্রা্মণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বপণেন-_-একট] প্রশ্ন করব মা, আমার 
অপরাধ কি হল? 

_তুমি আজ অলক্মীকে আশ্রয় দিয়েছো । (পৃঃ ১১) 

গল্পটি দীর্ঘ কিন্তু সুলিখিত এবং স্থকথিত। বাংলাদেশের গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপে 
যে কথকতার আসর বসতো, গৃহাজণে যে বপকথা-ব্রতকথা-উপকথার আসর হয়ে 
উঠতো! তারই বিশিষ্ট ভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে, প্রাচীন পণ্ডিত ন্তায়রত্ব মশাই এর 
গল্প কথনে । 
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গাজন বাংলাদেশের একটি লৌকিক পার্বণ ও পৃজাহষ্ঠান। তারাশঙ্করের 
গণদেবতাক্ন সেই গাজন উৎসবের রেশ কিভাবে বাংলার গ্রাম্য জীবনকে অধিকার 
করে আছে তার একটি পরিপূর্ণ পরিচয় উপস্থিত হয়েছে । আধুনিক সভ্যতার 
পাশ দিয়েই এই লৌকিক এঁতিহোর ধাবা কিভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার 
সার্থক দৃষ্টাস্ত গণদেবতা। একদিন গাজন ছিল সমস্ত গ্রামের উৎসব। 

দেবুর সংলাপে £*এত দিনের গাজন, আমাদের গ্রামের গাজনে কত ধূম ছিল। 
সমস্ত গ্রামের লোক প্রাণ দিয়ে খাটত। অন্য গীয়ের সঙ্গে আমাদের গাজনের 
ধূমের পাল্লা চলত। সে সব উঠে যাবে নয় তো শ্রীহরির একলার হাতে গিয়ে 
পড়বে । দেবতাতে স্দ্ধ আমাদের অধিকার থাকবে না।” (পৃঃ ২৮১) 

ঢাকের বাজনায় বাংলাদেশের গ্রাম চৈত্র মাসের শুরু থেকে মুখরিত থাকতো । 
তাই গণদেবতার নায়ক দেবুর ঘবম ভেঙ্গেছে গাজনের ঢাকের আওয়াজে। 

“ঢাকের বাজনার শব্দে ভোববেলপাতেই-_ভোরবেলা কেন-_-তখনও খানিকটা 
রাত্রি ছিল। যতীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । গাজনের ঢাক, পূর্বে চেত্রের প্রথম 
দিন হইতেই গাজনের ঢাক বাজিত।» ( পৃঃ ২৮১ 

“সে আশ্র্য হইয়া গেল, গ্রামখানায় এই শেষ বাত্রেই জাগরণের সাড়া 
উঠিয়াছে। ঢে'কিতে পাড় পড়িতেছে, মেয়েরা! ইহারই মধ্যে পথে বাহির 
হইয়াছে। হাতে জলের ঘটি। চণ্তীমণ্ডপে জল দিতে চলিয়াছে, বাঙাদিদ্ি বড় বড় 
করিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম করিতেছে । এখান হইতে শোনা যাইতেছে । 

জনকয়েক গাজনের ভক্ত স্নান শেষ করিয়া ফিবিতেছে । তাহারা ধ্বনি 
দিতেছে বলো শি- বো শিবো ! হর-হর বোম হর- হর বোমৃ |” 

গাজনের আবিভাবে গ্রাম্যগীবনে কিরূপ পরিবর্তন আসে তারই জীবস্ত কথাচিত্র 
অঙ্কন করেছেন তারাশঙ্কর । লৌকিক মানসিকতায় তাকে উদ্ধদ্ধ করেছে, লৌকিক 
পর্ব পার্ধন বর্ষ, বার ব্রত গুলির প্রতি এত আকুষ্ঠ করেছে । তাই গণদেবতার 
জীবনবন্দনায় লৌকিক এঁতিহোর প্রতি এত অনুরাগ । গাজনের আবির্ভাবে 
গ্রাম্যজীবনের আনন্দ উৎসাহের সঙ্গে দলাদলি ও স্বার্থ সিদ্ধির এক অপূর্ব ও নিখুত 
দ্ন্বময় জীবনসঙ্গীত বচন1 করেছেন তারাশঙ্কর £ 

*বিশ তারিখ হইতে গাজনের ঢাক বাজিয়াছে, মাঠের চেঁচুড়ে দীঘি হইতে 
বৃড়াশিব চণ্তীমণ্ডপ হাকাইয়া বসিয়াছেন, তাহার! ছুই জনে নন্দী-ভূঙ্গীর মত 
অহরহ চণ্তীমগ্ডপে হাজির আছে। গাজনের ভক্তের দল_বান-_গোৌসাই লইয়া 
গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা সাধিতে যায়---ছোঁড়। ছু ইটাও সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। 
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গ্রামে গাজনে এবার প্রচুর সমারোহ । শ্রীহরি চণ্তীমণ্ডপে দেউল ও নাট 
মন্দির তৈয়ারীর সঙ্কল্প মূলতৃবি রাখিলেও হঠাৎ এই কাণ্ডের পর গাজনে আয়োজনে 
সে উঠিয়া পড়িয়। লাগিয়াছে। ছোট ধরনের একটি মেলারও আয়োজন করিয়া 
ফেলিল। ছুই দল ভাল বোপাম গান-_একদল ঝুমুর একদল কবিগানের পালার 
বাবস্থা করিয়৷ সে গ্যাট হইয়া বসিল।” (পৃঃ ২৯৩) 

গাঁজনের সমস্ত বর্ণনাই তারাশঙ্কর তার গণদেবতায় প্রসঙ্গত উপস্থিত করেছেন। 
যেমন নীলপুজা, চড়ক, আগুন খেলা ইত্যাদি । 

চৈত্র সংক্রাস্তির পূর্বদিন নীল-যষ্ী। তিথিতে যী না হইলেও মেয়েদের 
যাহাদের নীলের মানত আছে, তাহারা ষ্ীর উপবাস করিবে । পুজা করিবে 
সন্তানের কপালে ফৌঁটা দিবে । নীল অর্থাৎ নীলকঠ এই দিনে নাকি লীলাবতীকে 
বিবাহ করেছিলেন। লীলাবতীর কোল আলো! করিয়া! নীলমণির শোভা। নীল 
ষ্ঠী করিলে, নীলমণির মত সন্তান হয়, 

*সন্ধ্যায় গাঁজনের পূজা শেষ । চড়ক শেষ হইয়াছে, ভক্তদের আগুন লইয়! 
ফুল খেলাও শেষ হইয়া গিয়াছে । বলি হোমও হইয়৷ গিয়াছে । ঢাকির 
দল প্রচণ্ড উৎসাহে ঢাকের বাজনার কেরামতি দেখাইতেছে। বড় বড় ঢাক, 
ঢাকের মাথায় দেড়হাতি ল্বা পালকের ফুল । এ ঢাকের আওয়াজ প্রচণ্ড,” 

“চড়কের পাট! বাহির হইয়াছে । ঢ।ক বাজাইয়া ভক্তর] গ্রামে গ্রামে 
ফিরিতেছে। একটা লোহার কাটায় কণ্টকিত তক্তার উপর একজন ভক্ত শুইয়া 
থাকিবে। সেকি সোজা কথা? সেই বিম্ময়কর ব্যাপারের পিছনে পিছনে 
তাহার! ফিরিতেছে। আগে বান ফৌড়। হইত, এখন আর হয় না,” (পৃ ২৯৪) 
ইংবাজী শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার বাংলাদেশের মৌলিক সত্তাকে গ্রাস করতে 
পারে নি। শহরে হয়ত কিছু পরিমাণে তা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু গ্রামে তার 
প্রভাব খুব অল্পই এসেছে । তাই সেখানে উচ্চতর শাস্ত্রীয় ধর্মের গেয়ে লোকাচার 
ও লৌকিক ধর্মের প্রভাব আজও কিরূপ অব্যহত--গণদেবতার লেখক তা দেখাবার 
চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে । কয়েকটি উদ্দাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। 
গাজন পার্ধনের প্রভাব “সবাই গাক্জনের উপবাস করে, এ কথাটা গোবর! অঙ্থীকার 
করিতে পারিলনা। গাজনের উপবাস প্রায় সার্বজনীন ৷ বাউড়ী-বায়েন হইতে 
উচ্চতম্ৰর্ণ ত্রাঙ্মণ পর্যস্ত আজ প্রায় সকলেরই উপবাস ।» (পৃ ২৯৬) 

গ্রামে--নামুনে অর্থাৎ কলের! আস্ত হয়েছে সঙ্গে গ্রাম্যজীবনের পরিবর্তন । 
একদিকেপ্চণ্তিমগপে খোল-করতাল লইয়! হরিনাম লংকীর্তনের দল বাহির করিবার 
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উদ্যোগ হইতেছে । মৃদজের ধবনিতে নাকি অমঙ্গল দুরীভৃত হয়। আর অন্ত 
দিকে *ও পাড়ায় ধর্মদেবের পৃজার আয়োজন চলিতেছে”, বৈষ্বিকতার সঙ্গে 
লৌকিক ধর্মপুজার এক অপূর্ব সংমিশ্রণের পরিচয় ফুটে উঠেছে বাংলার গ্রাম্য 
জীবনে । 

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ--হাসি কান্না উৎসবের মধ্যদিয়েই বয়ে চলেছে বাংলার গ্রাম্য 
জীবন। তাই মহামারীর করাল ছায়! গ্রাম্য জীবনের উৎসব ও আনন্দ বা পর্ব 
পার্ণকে মান করতে পারেনি । তাই চৈত্রের গাজনের পরেই আবার ঢাকের 
কাঠিতে আওয়াজ পড়েছে অন্বুবাচীর আম্বৃতির লড়াই । গ্রাম্য জীবনে দুঃখ আছে, 
অতাব আছে শত শত কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে আছে বারো মাসে তেরো! পার্বন । 
কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বাংলার গ্রামীণ জীবনের এই জীবনী শক্তিটুকৃকে বেশ 
তালো করেই ধরতে পেরেছিলেন । উপলব্ধি করেছিলেন মহামারী দারিদ্র ও অভাব 
অনটনের মধ্যেও গ্রামবাংলার লৌকিক জীবন যে শেষ হয়ে যায়নি তার কারণ 
হচ্ছে পর্ব পাঁবণ ও লৌকিক উত্সবাদি। এগুলি শত দুঃখের মধ্যে গ্রাম্য মান্থষের 
জীবনকে পরস করে রাখে । গাজনের পর ঘে মহামারী এসেছিল তাতেও 
গ্রামের মানুষ ভীত হয় নি। তাই আফাটের অঙ্থবাচীতে আবার ঢাকের কাঠিতে 
আওয়াজ পড়েছে । 

“আষাঢ় মাসের প্রথম সঞ্াহে, সাত তারিখে অন্থুবাচী পড়িল । ধরিক্রী নাকি 
এই দ্রিনটিতে খতৃমতী হইয়া থাকেন। অস্থবাচীর তিনদিন হলকর্ষণ লিষিদ্ধ। 
গ্রামে ঢোল বাজিতেছে, লড়াইয়ের ঢোল ।» (পৃঃ ৩২১) 

এই অন্থুবাচীর সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক উৎসবের সমারোহ £* অস্থৃবাচীতে চাষীদের 
মধ্যে কৃত্তি প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে । চলতি ভাষায় ইহাকে বলে “আমৃতির 
লড়াই”, এখানকার মধ্যে কুন্থমপূর ও আলেপুরেই সমারোহ সর্বাপেক্ষা বেশী । 
এই ছুইখানি মুসলমানের গ্রাম । অন্ভুবচির লড়াই হিন্দু মুসলমান ছুই সম্প্রদায়ের 
সমারোহের বন্ধ, চাষের পুর্বে চাষীরা বোধহয় শক্তি পরীক্ষা করে। এ অঞ্চলের 
মধ্যে ভরতপুরে হয় সর্বাপেক্ষা বড় লড়াইয়ের আখড়া । বিভিন্ন স্থান হইতে 
নামকর! শক্তিমান চাষীরা যাহার! এখানে কুস্তিগীর বলিয়! খ্যাত, তাহারা ঘোগ 
দ্বেয়, ভরতপৃরে যে বিজয়ী হয়, সেই এ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া সম্মানিত হইয়া 
থাকে। তবে শক্তিচর্চায় শক্তি প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের আগ্রহ অপেক্ষারুত 
বেশী। 

ভারাশরের শিল্প মানসের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য গ্রামীণ উৎসব ও লৌকিক পর্ব- 

বাঙলা-_-৬ 
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পার্বণগুলির একটি পঠিক রূপ ও গ্রাম্য জীবনে তার প্রভাব সার্থক ভাবে উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন, গণন্বেবতার” গ্রাতিটি পর্যে তার পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 


রাধা 


রাধা তারাশঙ্করের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, ১৭২৬।২৭ গ্রীষ্টাব বাংলার 
মসনদে তখন সন বসেছেন জাফর খার একমাত্র জামাতা স্জাউদ্দীন। এই 
পটভূমিকায় বৈষব সমাজ ও দীর্শনিকতার প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি বচিত। এই 
উপন্যাসের মধ্যেও স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে লৌকিক প্রভাব । 

ভাইনী বিদ্যা (৮1101. ০৪ ) বাংলাদেশ তথা সারা পৃথিবীরই একটি লোক 
বিশ্বাস (501 ৮৪116) । ইউরোপীয় নাট্যকারগণের নাটকে ও অন্তান্ত সাহিত্য 
ধারার মধ্যে এই ডাইনী বিষ্ভার নান! পরিচয় ও প্রভাব আছে। এই বিশ্বাস যে 
লোকন্তর থেকে উদ্ভূত হয়ে জনজীবনের স্তবে স্তরে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে 
তার পরিচয় ওই সাহিত্য পাঠ করলে বেশ স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। রাধা 
উপন্তাসের প্রেমদাস বাবাজীর সিদ্ধপাট এ আখড়া হল লোহার বাসর ঘরের 
চেয়েও নিরাপদ । এর উপরেও লোক বিশ্বাস যে ঃ 

'কুষদাসী নিজে অনেক পিদ্ধ বিদ্যা জানে | প্রেম্দাসের বৈষ্ণবী আসামের 
মেয়ে ছিল। ডাকিনী বিষ্া জানতো । রুষ্তদাসীকে সে বিষ্ভা সে দিয়ে গেছে। 
সাধন! করে ভগবান পেয়ে যে সিদ্ধি তা কেউ কাউকে দিতে পাবে না, কিন্তু এসৰ 
বিদ্যা দেওয়া যায়। কুষ্ণদাসী ঘর বন্ধন জানে অঙ্গ-বন্ধন জানে । যাবার আগে 
এক মুঠো সরষে হাতে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে আখড়ার চারিপাশে ছড়িয়ে দিয়ে 
যাবে, ওই সরষের গণ্তী লঙ্ঘনের সাধ্য কারুর নেই। প্রতিটি সরষে হয়ে উঠৰে 
এক এক সাপ। গণ্তীর ভিতর পা বাড়ালেই ফণা তুলে দংশন করবে। অস্ত্র পড়ে 
মোহিনীর অঙ্গ-বন্ধন করে দিয়ে যাবে। সে অঙ্গ কেউন্পর্শ করলে সে তৎক্ষণাৎ 
পড়ে মরে যাবে। (পৃঃ ৩*) 

এই ডাকিনী বিদ্যা, ঘর বন্ধন, অঙ্জ-বন্ধন, সরষে নিয়ে মন্ত্র পড়া ও গণ দেওয়া, 
প্রত্যেক সরষের সাপে রূপাস্তর,-এ সমস্ত আদিম ও লৌকিক বিশ্বাস থেকে অদ্ভুত 
হয়ে আধৃনিক জনমানস ও সাহিত্যের মধ্যেও ষে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার 
জীবস্ত উদাহছরণ। 

দাস সরকারের ছেলে অক্রুর লম্পট, অত্যাচারী, ভার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধাই 
কুষাদাসী বলেছে, আমি তোমাকে ভাকিনী বিছ্ধোতে বান মেরে গেড়ে ফেলব ছোট 


ংলা উপন্তাসে লৌকিক উপার্ধাদ ৮ 


পরকার। বগাঁর৷ প1 ভেঙ্গে দিয়েছে-সে সারবে, খুড়িয়ে হলেও চলতে পারবে । 
আমার বানে তোমাকে চিরজীবন পঙ্গু ছয়ে পড়ে থাকতে হবে। বোবা শুদ্ধ করে 
দিই আমি! আমার শ্বন্তবের সিদ্ধাই হীরায় নি, সে আমার কাছে আছে। 
(পৃঃ ১৩১) 
এরই প্রতিক্রিয়া যে কতদ্বর তার পরিচয় আছে ওই উপন্যাসে অন্রর প্রচগ্ত 
ভীত হয়েছে । এই হুচ্ছে এ ধরণের লোক বিশ্বাসের প্রভাব । 

“বাট বওয়া” ভাকিনী বিদ্যার অঙ্গ, তারাশঙ্কর তার পরিচয় দিতে গিয়ে 
বলেছেন যে প্রেমর্দাস বাবাজীর বষ্টুমী, মোহিনীর পিতামহী ছিলেন কামরূপের 
মেয়ে। বাবাজী গিয়েছিপো মনিপুর, পেখান থেকে ফেরবার সময় নিয়ে 
এসেছিলো বোষ্টুমীকে লোকে বলে, কেটদাসী ও বলে শাশুড়ীর ডাকিনী বিস্তা 
কৌটোয় পুরে বেখেলিয়েছিল--সেই কোটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্যা কেট 
দাসীর আয়ত্ত হয়েগিয়েছে । উপন্যাসে তারই পরিচয় £ 

*উন্মাদিনীর মত ঘ্বরছে কেন্দাসী। চুল এলিয়ে পডেছে, গায়ের কাপড় 
মাটিতে লৃটাচ্ছে, আকাশের দিকে মুখ করে সে ঘুরছে । ফিস ফিস করে কয়ো 
বললে-_-“বাট" বাইছে বোধ হয়। (পৃঃ ১৩৪) 
তারাশঙ্করের ভাষায় এই 'বাটবওয়া"র বর্ণন। £ 

ডাকিনী বিষ্তাকে জাগাতে হলে বাট বইতে হুয়। তার শুরুট] ঠিক এই রকম, 
গতীর রাতে চারিদিক নিশুতি হলে মা-_-জী মাথা নিচু দিকে করে পা উপরের 
দিকে তুলে হাতের উপর হেঁটে বেড়াবে। সার! অঙ্গে একগাছি স্থতো বলতে 
থাকবেনা । সে সময় কেউ যদি সামনে আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে সে চীৎকার করে 
জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে-_এবং তাতেই হবে তার স্থনিশ্চিত মৃত্যু । (পৃঃ ১৩৫) 
এ বর্ণনা অত্যন্ত জীবস্ত তার কারণ এ বিশ্বাস তারাশঙ্করের জীবনজাত। 

গ্রাম্য মানুষের মধ্যে এই লোক বিশ্বাসের প্রভাব কতরছুর তারও প্রভাব আছে 
তারাশঙ্করের রাধা উপন্তাসে। তাই মহাপাষণ্ড অক্রর যখন সর্জী কেলে ভোমকে 
মোহিনীকে তুলে আনবার আদেশ দিয়েছে তখন সে ভীত হয়ে বলেছে ঃ 
"ছামনে আমি যাবনা। ও--বাবা কাপড় খান! টেনে খুলে ফেলে দেবে আর 
আমার খাল খানা (চামড়া) চড় চড় করে ছড় পাঠার মত টেনে ছাড়িয়ে নেবে। 
বাপরে ।” (গৃঃ ১৪৯ ) 

এরপরেই ফেলে ভোমেন় অলৌকিক ও অতি বিশ্বাসের এক অলৌকিক 
'উপকথা। 


৮৪ ংল! উপস্তাসে লৌকিক উপাদ্দান 


“কথাটা মিথ্যে নয় তার সাক্ষী জয়দেব কেন্দুলী যাবার পথের পাশে হেলে 
প্ড়া অশ্ব গাছটা, কেলে ডোমের ঠাকুবদাদ! জানত ভাকিনী বিস্তা সে তার এক 
সারডাতের সঙ্গে এক পূণিমার রাত্রে ঠা্া হাতে বসেছিল। তখনও কুলীথা নবাব 
হয়ে বসেনি । ঠ্যাারের কাল--ডাকাতি ব্যবপাঁর খুব ফলাও অবস্থা,পথে রাহাজানি 
দিনের বেলাতেও চপত। কেলের ঠাকুর্দার ঘরে তখন ছুটে! পরিবার একটা 
রক্ষিতা । শাহি জোয়ান আর গুণীনের বিছ্যেতে তেমনি ডাকসাইটে গুণীন। 
পথে লোক ছিল না। তাকিয়ে আকাশের দিকে! আশ্বিনের ধোয়৷ মোছা 
আকাশে ষোল কলায় ঝলমলে চাদের আলোয় সে যেন হুধ সাগরে বান ডেকেছে। 
হঠাৎ একটা সে সে শব উঠলে! আর মনে হল যেন একটা প্রকাণ্ড পাথা পাখা 
মেলে উড়ে যাচ্ছে । কেলের ঠাকুর দাদা হেসে বলেছিল কি বলতো ? 

সাঙাত বলেছিল_-তাই তোরে! কি পাখী বল দিইনি ?_পাখী নয়। 
ডাকিনী। গাছে চড়ে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। সাঁডাত বলেছিল-_-মিছে কথা। 
সব তোর ধাঞ্সা। ওই ডাকিনী বিচ্ধে শুদ্ধ তোর ধাপ্পাবাজী। কহ কখনও তো 
পেমান দিস নাই। 

পাথ্থীকে বলে ড1কিনী, মদনের মুখে গালাগাল হয়ে গিয়েছিল । কেলের ঠাকুর- 
দা” বলেছিল তবে দেখ--শালা। চোঁখে দেখ, বলেই হেঁকেছিল মস্তর। 
[বাচত্র কাণ্ড বিরাট পাথীটা! চলেছিল সোজা! তীরের মত পুব থেকে পশ্চিমে । 
সেটা আকাশে পাক খেতে শুরু করেছিল। যেন ঘ্বুরতে শুরু করল। এবং 
নামতে লাগল ধীরে ধীরে । সাঙাত অবাক । পাখীটা যতই নামছে তত যেন 
সত্যিই গাছ হয়ে উঠছে। ডালপালা কাণ্ড স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। তারপর 
গাছটা ওই ভাবে হেলে মাটির উপর নামল। একট ছু'ভালের অশখ গাছ। 
তাঁর ডালের উপর বসে এক উলঙ্গিণী এলোচুল বূপমী মেয়ে। ছুই হাতে মৃখ 
ডেকে বললে -নামালে যদিতো! লজ্জা! বাখ গুণীন । দাও কাপড় না হয় গামছা 
দাও একখানা । দাও দাও । 

কেলের ঠাকুরদা তখন মেতেছে । সে হা-হা করে হেসে উঠেছিল। আকাশে 
চন্দ হুষ্যি সাত তারা । তাদের ছামনে লজ্জা নাই যত লজ্জা মাটির ওপর। 
মানুষের ছামনে ? নাম নাম গাছ থেকে নাম্‌ মুখ থেকে হাত খোল--চাদ- 
বদনটা দেখি। 

নামল মেয়েটা, হাতও খুললে, চোখে ঘেন জল। ম্বথে বললে--ওগো: 


আমি মেয়ে মান্য । 


বাংলা উপন্তাসে লৌকিক উপাদান 


সঙ্গে সাঙাত আর থাকতে পারেনি । নিজের গামছ। খানা মাথা থেকে খুলে 
ছু'ড়ে দিয়ে বলেছিল এই নাও । 

কোলের ঠাকুরদাদা চীৎকার করে উঠেছিল-করলি কি? করলি কি? 
হাত বাড়িয়ে ছুড়ে দেওয়! গামছ। খানা ধরতেও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখন 
মেয়েটার হাতে গামছা পৌছে গেছে । সঙ্গে সঙ্গে জোৎন্নায় ঝলমলে মাঠ খানা 
আকাশ খানায় যেন বিনা মেঘে বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠল, বিদ্যুৎ নয় ওই 
উলঙ্গিনী মেয়েটার খিল খিল হাসিতে । ওপারের গড় জঙ্গলের শালবনের পাতায় 
পাতায় সে হাঁসি বাঁতসে তুললে । মেয়েটা সেই গামছা খানায় দেহটা ঢেকে 
আবার টেনে খুলে মাথা পার করে পিছনে ফেলে দ্বিলে। সঙ্গে সঙ্গে কাটা 
পাঠার ছাল ছাড়ানোর মত কেলের ঠাকুবদ্াদ্দীর চামড়াকে যেন টেনে ছাড়িয়ে 
ফেলে দিলে । একটা ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া কাচা মাংসের পিখের মত 
পড়ে গেল সে। 

সাঙাতও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। ডাকিনী যে গাছট! চালিয়ে এসেছিল সেটা 
ছেড়ে দিয়ে আর একটায় উঠে সেটাকে উড়িয়ে আবার আকাশ পথে উড়ল। 
গাছটা পড়ে রইল ভাকিনী বিদ্যার জয় ধঙ্জা হয়ে। [পৃঃ ১৪৯] 

একটি সার্থক কথকের মত লোককথাটি রচন। করেছেন তারাশঙ্কর । এর মধ্যেই 
ফুটে উঠেছে সে বুগের লোকবিশ্বাস এবং লৌকিক মানসিকতা এবং তার প্রভাব 
বর্তমান আধুনিক মানসিকতায় ও সাহিত্যে । 

রাধা” উপন্তাসের প্রেক্ষাপটে আছে বাংলাদেশের বগাঁর হাঙ্গামা। বন্ছ 
বছর ধরে বাংলাদেশের উপর বগিরা যে বীভখ্স ও নারকীয় অত্যাচার চালিয়ে 
ছিল তারই চিহ্ন আছে--লৌকিক ছড়াতে £ 

ছেলে দ্বমলো পাড়া স্বুড়ালো বর্গ এল দেশে, 
বূলবৃলিতে ধান খেয়েছে খাজন] দেব কিসে । 

“রাধা” উপন্তাসে আছে বর্গীর হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে রচিত তৎকালীন পালা 
বন্দী গীতি। মাধবানন্দ কেন্দ্লী থেকে ফেরবার পথে একদিন রাঁজ্রে একটি ঘাটে 
নৌকা বেধেছিলেন। সেখানে গান শুনেছিলেন, দল বেঁধে পালাবন্দ গান-_ 

“উপায় কি কবি বল, কিষ্টোকালী শিব! ভগবান কিমতে কও বাচে জানমান ? 

বর্গারা আইল গ্ভাশে, হাজারে হাজারে হাজারে যমহুতের সমান । 

কিষ্টোকালী শিবো ভগবান। 

মান্য হইলে যম সাক্ষাৎ যমের বাড়া 


৮৬ 


উপন্যাসাট তারই দার্থক দৃষ্টান্ত । 


ংলা! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


দেবতারে মানে যম, মানুষ যমে ভরে দেবতারা-- 
মানুষে ঘর ছাড়াতে নারে, দেবতারা আগে ভাগে পালান--, 
কিন্ট্রৌ কালী শিবে! ভগবান । 
কৰি গঙ্গারামে বলে, দেবতায় কেনে ছুষ 
অন্তর খু'জিয়৷ দেখ, কত পাপ পৃষ। 
ওরে মানুষে থেক৷ পাপ বেশী জড়ে। কৈলেবিদ্ধপর্বত সমান 
কি করিবে, কিষ্টো কালী শিবে। ভগবান ॥॥ [পৃঃ ২৭৯ ) 
কিংবা ঃ 
এই মতে সবলোক পলাইয়া যাইতে-__ 
আচন্বিতে বরগী ঘেরিল আইসা সাথে 
কারা হাত কাটে কারু নাক কান-__ 
একই চোটে কারু বা ৰধ এ পরাণ 
মোহিণী রমণী বাছি, ধইর। লইয়া! যান্্র- 
অন্ুষ্টে দড়ি বাধি দ্নেয় তার গলাএ। 
একজনে ছাড়ে আর অন্যজন] ধরে । 
রমনের ভরে তারা আ্রাহি শব ছাড়ে 
আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে কান্দিছে পাবাণ-_ 
রাখো, কিষ্টো কালী শিবো৷ ভগবান ॥ [পৃঃ ২৮০] 


কবি 


“কবি” উপন্যাসটি বীরভূম জেলার একটি অখ্যাত পল্লীর গ্রামীণ পটভূমিকায় 
একটি গ্রাম্য কবিয়াল-এর জীবনসংগ্রায়ের কাহিনী । 
শিক্ষিত অশিক্ষিত মুর্খ গ্রামা মীন্ুষের জীবনে কবিগানের প্রভাব যে কতদুর এই 
ংলার নিম্নশ্রেণী ভোম, হাঁড়ি, বাগদী ইত্যাদি 
শ্রেণীর মধ্যে যে কবিয়াল আজও প্রচলিত এবং প্রবহমান “কবি” নিতাই মহাদেব, 
নোটন ইত্যাদি অর্ধকল্পিত চরিত্রগুলি তারই প্রযাণ। তাই সঙ্গগ্র উপন্যাসটিতে 
লোকসঙ্গীতের আসর বসেছে । একদিকে কবিগান, অন্ত দিকে ঝুমুর এ ছুইয়ে 
মিলে কবি উপন্যাস একেবারে জমজমাট । আসর বন্গনা ঝুষ্ুরের রাধাকৃক 
প্রেমের লৌকিক, আবেদনে কবি উপন্যাসে লোকসঙ্গীতের গ্রামীণ পরিবেশটি মুর্ভ 


হয়ে উঠেছে । 


ংলার গ্রামাঞ্চলের অর্ধ 


বাংলা উপন্তাসে লৌকিফ উপাদা? ৮৭ 


অটাহাস গ্রামের পীঃস্থান দেবী মহাদেবী চামৃণ্ডার থানে মাধী পৃপিমায় মেল! 
বসে। সেই মেলায় কবিগানের পাল্লা বসে। নোটনদাস ও মহাদেব পাল এ 
অঞ্চলের দুজন খ্যাতনাম! কবিয়াল । সন্ধ্যা থেকেই লোকজন জমতে জমতে ব্রমশঃ 
জনতায় পরিণত হয়েছিল । আসর পাতা হয়েছে, পেট্রোমাকস জাল! হয়েছে । 
কবিয়ালের একজন নোটনদাস অন্ুপস্থিত। জনগণ ক্ষিপ্ত হয়েছে কবিগান আজ 
হওয়া চাই-ই । শেষ পর্বস্ত নিতাই চরণ যার বাবা ছিল সি'দেল চোর, পিতামহ 
ঠ্যাঙাড়ে--অথচ বহুদিনের বালন! ছিল কবিগান কর! আসরের মাঝখানে জনতার 
ইচ্ছায় আসরে উপস্থিত হল। আস্তে আস্তে জমে উঠল কবিগানের আসব £ 
আপর বন্দন! ঃ হুক্কুর---ভদ্দ পঞ্চজনে রয়েছেন যখন 
স্রবিচার হবে নিশ্চয় তখন--_ 
জানি-_-জানি--জানি-_ 
তারপর নিতাই চরণ ঢুলিকে বাজনার বোল দিয়েছে ধিকড়া তা-তা-ধেন্তা, ধিকড় 
তা-তা-ধেনতা---গুড়-গুড় তা-তা-থিয়া-ধিকড় ; 
তারপর ধরল ধুয়া-_ 
ক-য়ে কালী কপালিনী--খ-য়ে খগ্নর ধারিণী 
গ-য়ে গোমাতা সুরভি-_ গনেশ জননী 
কণ্ঠে দাও মা বাণী। 
একদল সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্দম করে উঠেছে গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া । 
নিতাই সঙ্গে সঙ্গে গান বেঁধে উত্তর দিয়েছে। 
গো-মাত শুনিয়া সবে হাস্ত করে। 
দীন নিতাইচরণ বলছে জোড় করে-_ 
শুনুন মহাশয় দীনের নিবেদন । 
গে কিনা গরু তুচ্ছ নয় 
গাভী ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন। 
হ্বরভির শাপে মজে কত রাজন ॥ 
ঢুলিটা ঢোলে কাঠি দিল-_ডুডুম ! নিতাই আবার গাইল, 
শাস্ত্রের সারকথা আরও বলে যাই। 
গো-ধন তুল্য ধন ভূ-ভারতে নাই ॥ 
তেই গোলকপতি-_বিষুঃ বনমালী । 
বজধামে করলেন গরুর রাখালী ॥ 


৮৮ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


তাছাড়৷ মশাই-_আছে আরও মানে-_ 
গে! মানে পৃথিবী শুধান পণ্ডিতজনে 
এরপরই শুরু হল বড় কবিয়াল মহাদেবের পাল! । 
মহাদেৰ ছড়া গান শুরু করল £ 
নুবৃদ্ধি ভোমের পোয়ের কুরুদ্ধি ধরিল। 
ভোমকাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল ॥। 
ও-বেটার বাবা ছিল সি'দেল চোর, কর্তা-বাপ ঠ্যাঙাড়ে, 
মাতামহ ডাকাত বেটার--দ্বীপাস্তরে মরে 
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই। 
ডোমের ছাওয়াল রত্বাকর চিংড়ির পোনা রুই ॥ 
একজন ফোড়ন দিল-_ 
অল্পজল ভাল চিংড়ির_-বেশী জলে যাসন]। 
দৌয়ারেরা পরমোৎসাহে মহাদেবের নৃতন ধুয়াটা গাইল £ 
আস্তাকুড়ের এ'টে] পাতা-_স্বগ.গে যাবার আশা-গো। 
ফড়াৎ করে উড়ল পাতা-_ন্বগ গে যাবার আশা-গো। 
হায়রে কলি__কিই বা বলি-_ 
গরুড় হবেন মশা গো-ম্বগ গে যাবার আশা গো ॥। 


মহার্দেব গাইল £ 
পায়েতে কামড়ায় মশা-_মারিলাম চাপড়! 
গোলকেতে বিঞু কাদেন-_চড়িবেন কার উপর ! 
দোয়ার দোয়ারকি দিল 
হুটাৎ চড়ের সয় না ভর,__স্বগ গে যাবার আশা গো, 
এরপর বাত্রি যত গতীর হয়েছে মহাদেবের তাণ্ডব ততই বেড়েছে, শ্গীল-_ 
অঙ্গীল গালি গালাজে নিতাইকে বিপর্ধস্ত করে দিয়েছে । কিন্ত নিতাই সব 
হাসিমুখে সহা করে কেবল ছড়1 কেটে উত্তর দিয়েছে £ 
ওল্তাদ তৃমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্ত 
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্ত হে তুমি ধন্য ॥ 
তোমার হয়ে ভীমরথী--আমার কিন্ত আছে ভক্তি ভোমারচরণে 
ডঙ্কা মেয়েই জবাব দিব--কোনই তয় করিনা মনে ॥ [ পৃঃ ১৪] 


লা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান ৮৯ 


তারাশঙ্করের মানসিকতায় গ্রাম্য কবিগান ও কবিয়ালের কৰি বুদ্ধ কিরূপ 
প্রভাব বিস্তার করেছিলো তার একটি পরিপূর্ণ চিত্র এখানে প্রকাশ পেয়েছে। 
*বাংলার গ্রাম্য জীবনে কবিগান যে একালে অবিচ্ছেগ্য অংশ হয়ে উঠেছিলো এৰং 
তার প্রভাব যে কিরূপ স্পষ্টভাবে তারাশঙ্করকে প্রভাবিত করেছিলো! তারও স্পষ্ট 
পরিচয় আছে কবি উপন্যাসের সর্বত্রই । অলম ছন্দে, গ্রাম্যবাক্য ও শব 
বিস্যাসে, সহজ ও ম্বাভাবিক স্থরে তারাশঙ্কর ও কবিগান ঝুমুর গান বচনা 
করেছেন । লোকসঙ্গীত ও লোকসাহিত্যের সঙ্গে তার অস্তর একন্ুত্রে 
গ্রথিত ছিল তা বেশ বোঝা! যায়, তার কারণ বীরভূমের লাল মাটীতেই আছে 
অজআ্স লৌকগীতির উতৎস। 
নিতাই কবিয়াল। কাব্য রচনা তার প্রাত্যহিক কর্ষম। বন্ধু রাজার ছেলেকে 
কেন্জ্র করে সে কবিগান রচনা করে £ 
রাজার বেটা যোবরাজ তেজারু বেট মহাতেজা 
খায় সেখাস্ত খাজা গজ 
বিদ্রিত তো-_মগ্ডলে ! 
রাজার ঘরের খরণী যিনি তিনি মহামান্য রানী 
তিনি খান ঝড় বড় ফেণী__ 
সর্বলোকে বলে ॥ | পৃঃ ২১] 
কবিয়াল নিতাই নিজেই দল বাধবার স্বপ্ন দেখে আর আপন মনে গান 
রচন] কৰে £ 
ও-_ আমার মনের মানুষ গো! 
তোমার লাগি পথের ধারে বাধলাম ঘর; 
পথের পাবে ঝিকিমিকি তোমার নিশান। চোখে 
আমার ভাসে নিরস্তর | [পৃঃ ৫৯] 


(২) জলম্ত অনল কভু বসলে কি বাধা যায় ! 
পিরীতি--অনল সখি অস্তর_-বসন-- 
হুঃখ-ধৃমে চক্ষু সদা জলেতে ভাসায়। 
আমি কি করি উপায়। [ পৃঃ ৬৩] 


(৩) চাদ দেখে কলঙ্ক ছবে বলে কে দেখেন চাদ? 
তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভালরে |! ঘুচুক আমার দেখার সাধ, 


৯০ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


ওগো টাদ তোমার লাগি-__ন হয় আমি হুব বৈরাগী, 
পথ চলিব রাত্রি জাগি সাধবে না কেউ আরতো! বাদ, 
টান তুমি আকাশে থাক--আমি তোমায় দেখব খালি 
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো! হে-_সোনার অঙ্গে লাগবে কালি। 
[ পৃঃ ৬৫-৬৬ 1 
(৪) বলতে তুমি ব'লে! নাকো, আমার মনের কথা থাকুক মনে 
ছ্ুরে থাক স্থখে থাক আমিই পড়ি মন- আগুনে ! 
সাক্ষী থাক তরুলতা, শোন আমার মনের কথা, 
এ বুকে যে কত বেথা বোঝ বোঝ অঙ্থমানে । 
বিধায় দেমা। ফিরে আসি 
বলতে কথা বৃক ফাটে মা চোখের জলে ভাসি। [ পৃঃ ৭* ] 
তারপর উপন্তাসে এসেছে ঝুমুরের দল এবং সেই সঙ্গে ঝুমুরের কয়েকটি স্ত্রী 
ও পৃরুষ চরিক্র। ঝুমুর পশ্চিম সীমাস্ত বঙ্গ অর্থ।ৎ বীরভূম, যেদদিনীপৃর, পুরুলিয়া, 
ৰাকুড়ায় একধরনের রাধারুষ্চ বিষয়ক লৌকিক গীতি। বিহারের সিংভৃম- 
মানভৃম অঞ্চলে এই ঝুমুর গান প্রচলিত। তারাশঙ্করের ভাষায়, 'ঝুমুর দলের 
মেয়েঃ সমাজের অতি নিম়স্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই, 
কিন্ত সঙ্গীত ব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। 
পালাগানের মধ্য দিয়! ইহার! পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাছিনীর উপমা দিয়া ব্য 
্লেষঘ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংস! সহান্কভূতি উপলব্ধি কে ।” (পৃঃ ৭৪) 
প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের এই অঞ্চলগুলিতে অজন্ত্ ঝুমুর গানের মধ্যে 
লৌকিক কবি মানসের পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদিব গান আমানের 
বিস্মিত করে, তাই নিতাই ঝুমুবের দলকে চা পরিবেশন করতে যখন কবি 
গান গায় £ 
প্রেম ডুরি দিয়ে বাধতে নারলেন হায় 
চন্জাবলীর সি'ছুর শ্যামের মুখাদে 
আর কি উপায় বুন্দে-_এই বার এনে দে এনে দে 
বশীকরণ লতা বাধব ছাদে ছাদে পৃঃ ৭৪ 
কিংবা তার উত্তরে ঝুমুর দলের মেয়ে যখন বলে £ 
উনোন ঝাড়। কালো! কয়লা 
আগুন তাতে দিপি দিপি 


বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপার্ধান ৯১. 


তখন এর লৌকিক ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক অভিজ্ঞানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
তারাশঙ্কর বাল্য থেকেই এসব-ঝুমুর কবিগান শুনেছেন, স্থতরাং লোকগীতির 
এসব রীতিনীতি তার কোনটাই অজানা নয়। পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে 
লৌকিকভাব, শব ও বাক্য বিন্যাসে কবি উপন্তাসের বহু গান তিনি নিজেই রচনা 
করেছেন তার মধ্যদিয়েই তারাশঙ্করের এঁতিহ্ধারায় লৌকিক উৎসের একটি যে 
প্রধানতম স্থান আছে সেটি ম্পষ্ট হয়ে ওঠে । কবিয়াল নিতাই রচিত কতকগুলি 
গানের উদ্ধৃতি দিলে সেটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 
(১) আহা রাঙাবরণ শিমুল ফুলের বাহার সার 
ওগে। সথি বাহার দেখে যা। 
শুধুই রাঙাছটা, মধূ নাই এক ফৌটা, গাছের অঙ্গে কাটা খবরদীর । 
মন ভোমরা যাসনে পাশে তার 
ফল ধরে না ধরে তুলো, চালের বদলে চুলে-_ 


ফুলের দরে সেই শিমুল ও বিকালো মালা হল গলার । পৃঃ ৮২ 
(২) করিল কে তুল, হায় রে ! 
মনমাতানো বাসে ভরে দিয়ে বৃক 
করাত-কাটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল। পৃঃ ৮৬ 


(৩) বঙ্কিম বিহারী বাকা তোমার মন। 
কুটিল কৌতুকে তুমি হয় কে কর নয়_-অঘটন কর সংঘটন, 
দ্রোণের চোখেয় জলে অঞ্ডুণ দেখে ভুজঙ, 
রঙ্গ তোমার দেখে ধন্দ লাগে চোখে-__ পৃঃ ৯০ 
(৪) চাদ তৃমি আকাশে থেকো আমি তোমায় দেখব খালি। 
ছোঁয়ার সাধে কাজ নাইকো -সোনার অঙ্গে লাগবে কালি । 
না না, তাও করো! মাজ্জনা- আজ থেকে আর তাও দেখব না_ 
জানতাম নাকো এ কু-চোখের দিষিতে বিষ দেয় ছে ঢালি। 
তাই চলেছি দেশাস্তরে আধার খু'ঁজেই-ফিরব ঘুরে 
কাকের মুখে বাতা দিও ষোল কলায় বাড়ছ খালি । পঃ ১০৫ 
৫৫) গোকুলের কুলে কালো কালিন্দীরই জলে-_ 
হেলে দোলে সোনার কমলা 
কালো হাতে ছু'য়ো নাকো, লাগিবে কালি-_ 
ওহে হে কুটিল কাল!। পৃঃ ১০৭, 


৯২ বাংলা উপন্তাসে লৌকিক উপাদান 


এছাড়াও “কবি উপন্তাসে আছে অজ লোক বিশ্বাসের চিহ্ন । ভুতে কিং 
'ডাইনীতে ভর করা বাংলাদেশের একটি প্রচলিত গ্রাম্য বিশ্বাস ও কুসংস্কার । 
নিতাই কবিয়ালকে ভাল বাসিয়! ঠাকুরঝির ভাবাস্তরুকে গ্রাম্য ভর হিসাবে গণ্য 
-করেছে তারই পরিচয় উপস্থিত করেছেন তারাশঙ্কর । 
“আজ ঠাকুরঝিকে নাকি কালীমায়ের ভরনে দাড় করানো হইয়াছিল। 
সকাল হইতে উপবাসী রাখিয়া দ্বিপ্রহরের রৌব্রে তাহাকে একখানা মন্্রপূত 
পি'ড়ির উপর দাড় করাইয়া সম্মথে প্রচুর ধৃপধূনা দিয়া কালীমায়ের দেবাংশী 
একগাছ। ঝাট1 হাতে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল-_কালী, করালী 
নরমুণ্ডমালী ! ভূত, পেরেত, যৌগিনী, হাঁকিনী, শাকিনী, রাক্ষস, পিচাশ যে 
মন্দ করেছে মা, তাকে তুমি নিয়ে এস ধবে, তার রক্ত তুমি খাও মা।” পৃঃ ১০ 
এই ভুত প্রেত তাড়ানোর দৃশ্য তারাশঙ্কর দক্ষভাবেই লৌকিক জীবনধারা 
থেকে উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গতই ব্রতকথা এসেছে কাহিনীতে। 
ঝুমুর দলের নিমবশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যেও পৃজা-পার্ধণ-বার-ত্রত আছে । তার্দের 
মধ্যেও ধর্মের প্রগাঢ় প্রভাব । সেটির সন্ধানও তারাশঙ্কর বাখেন। লক্ষ্মীপূজা এই 
শ্রেণীর স্ত্রী লোকদের একটি প্রধান ধর্ষকাঁজ তারও যে ব্রতকথা প্রচলিত আছে 
তারাশঙ্কর একটি নিজস্ব বর্ণনা ভঙ্গিতে সেটি উপস্থিত করেছেন £ প্রৌঢা ব্রতকথা 
বলিতেছেন-_ 

“পৃরাকালে এক বেস্টা ছিল অতি গরীব তার না ছিল রূপ, না ছিল স্থৃকণ্ঠ। 
কিন্ত তার ছিল ভক্তি । সেই ভক্তির বশেই সে নিত্য স্নান করিত, লক্ষ্মীর ব্রত 
করিত। সন্ধ্যায় ঘরে ধূপ দিত, তাহার ঘরের প্রদীপটি নিত্য মার্জনায় ঝক্মক্‌ 
করিত। লক্ষমীকে প্রণাম করিয়া সে প্রসাধন করিয়া নাগর আহবান করিতে 
আপনার দুয়ারে আসিয়া দাড়াইত। নাগর আদিলে তাহাকে সে স্বামীর মত 
ভক্তি করিত। যত্ব করিত। তাহার মুখের কথায় ঝরিত মধু । ব্যবহারে 
থাকিত পত্বীর নিষ্ঠা। যাঞ্চায় থাকিত বিনয়, লোকে থুশী হইয়া যাহা দিত 
তাহাতেই সে তৃপ্ত হইত। প্রভাতে উঠিয়া সে গৃহ মার্জনা করিত, নিত্য 
বিছবানাগুলি পরিস্কার করিত, অতিথি অভ্যাগতকে ভাবিত দেবতা । 

আর একজন ছিল স্থন্দরী ধনী মীতার কন্তা। রূপের অহঙ্কারে অহ্ষ্ক'ত 
দ্পিতা। নাগরকে সে বলিত কটুকথা। ব্রত বার উপবাসে ছিল তার বিষম 
বিরাগ । লক্ষ্মীর চৌকির উপরে বাখিত চুলের দড়ি, তেলে বাটি, মদের বোতল। 

তারপর ক্রমে লক্গমীর কুপায় ওই কালো! ভক্তিমতী মেয়েটি একদা রূপ সায়রে 


ংলা উপন্তাসে লৌকিক উপাদান ৯৩ 


ন্লান করিয়া হইল হ্থন্দরী, কণ্ম্বর হইল মধুক্ষরা। সে এক নাগরকে ভজন করিয়া 
পরিশেষে সাগর-সঙ্গমে তাহণকেই পতি-কামন] করিয্না, কবিল দেহত্যাগ । আর 
দ্পিতা উচ্ছৃঙ্খশ রূপবতী মেয়েটা লক্ষ্মীর ছলনায় রূপসায়রে স্নান করিতে গিয়া 
দেখিল--রূপ অপরূপ হুইয়1 উঠিয়াছে লুন্ধা_-আরও রূপের প্রত্যাশায় আবার 
ন্নান করিল--ফলে সকল রূপ ঝরিয়৷ গিয়া সে জরতী বৃদ্ধার মত হুইয়া৷ গেল, 
কাকের মত কর্কশ হইল তার কষ্ঠম্বর। অবশিষ্ট জীবন তিক্ষায় অতিবাহিত 
করিতে হইল । কথা শেষ করিয়। হুলুধবনি দিয়া প্রণাম করিল ।” পৃঃ ১১৭ 


নিয়জাতীয় ঝুমুরদলের স্ত্রীলৌকদের মধ্যে লৌকিক ব্রত কথার কিরূপ প্রভাব 
উপরোক্ত ব্রতকথাটির মধা দিয়ে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে 
তারাশঙ্করের “কবি' উপন্যাসে লৌকিক এঁতিহোর ধারাঁটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 
গ্রামীণ বাংলায় তথা শহর শহরতলীতে কবিগাঁন ও ঝুমুর কিভাবে তার নিজন্ব 
স্বাভাবিক রূপ হাবিয়ে ফেলেছিলে। এবং ক্রমশঃ থিস্তি ও খেউরে বূপাস্তরিত হয়ে 
গেছলো সেটিও স্পষ্ট করে ধরেছিলেন ওপন্তাসিক তারাশঙ্কর । ঝুমুর ও কবিগানে 
মাধূর্যময় ও অশ্লীল ছুই রূপই তারাশঙ্কর নিজের কানেই শুনেছেন ও দেখেছেন । 
ফলে তার ছবি জাঁকতে তারাশস্কবের অন্নবিধা হয়নি । এরকম একটি আসরের 
ছবি আকতে যেয়ে নিজেই মতামত দিয়েছেন ঃ “রাত্রি নয়টার পর ছুই দলে 
পাল্লা দিয়া গান আরম্ভ হইল। আলোকোজল মেলায় নৈশ-_আনন্দ__সদ্ধানী 
মানুষের জনতা । বক্ষোভাগ্ডাবের মধ্যে প্রবৃত্তির উত্তাপে আনন্দরস গাজিয়া যেন 
মগ্যরসে পরিণত হইয়াছে ।”, । পৃঃ ১১৯। 
প্রথম আসবেই শুরু করেছে বিপক্ষদল। সে দলের কবিয়ালটি রঙ তামাসায় 
দক্ষ লোক । আসরে নেমেই সে নিজে হল বৃন্দেক্রতী-_নিতাই করল কৃষ্ণ, পাল! 
ধরল-_মানের 'থগ্ডিতা” নায়িকার দ্বৃতীরূপে সে গান আবন্ত করিল-_ 
“কাদা জা-মের বো-1--কষের রসে মজেছে কালা 
আমের গায়ে মিছে-_-ধরিল রঙ-_মিছে সুবাস ঢাল! 
চন্দ্রাবলী কাদা জাম-_ 
রাধে আমার পাকা আম--* 
তাবাশঙ্করের বর্ণনায় £ *তাহার পরই সে আরম্ভ করিল খেউড়। চক্জ্রাবলীঝ 
রূপ-গুণের বিরৃত অঙ্গীল ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া! দিলে। তবে লোকটার ছন্দে দখল 
আছে, আসন্নটাকে অক্গীল রসে মাতাল করিয়! তুলিল।” পৃঃ ১১৯. 


৯৪ বাংলা উপস্তাসে লৌকিক উপাদান 


তারপরেই কবিগানের আদরে দীড়িয়েছে নিতাই কবিয়াল । ভাবগভ্ভীর গানে 
সে জমাতে চেয়েছে অঙ্গীল আর থিস্তি খেউড়ের আসরটাকে £ , 
“মদ সে সহজ বন্ধ লয়, 
চোখেতে লাগায় ধাধা__কাপোকে দেখায় সার্দা-- 
রাজা সে খানায় পড়ে রয়। 
বৃন্দে তৃমি নি্দে আমার কর অকারণ 
নয় অকারণ---কারণ খেয়ে মস্ত তোমার মন।৮ 
তারপর সে শুকু করেছে রাধাতত্ব ও চন্দ্রাবলীর রূপ বর্ণনা । অথচ তারাশঙ্করের 
মতে খেউড় কবি দলের অপরিহার্য অঙ্গ, বিশেষ করে ঝুমুর রৃক্ত কবির 
পক্ষে । পৃঃ ১২২। 
তাই নিতাইয়ের তাত্বিক গান সেদিন কবিগানও ঝুমুরের আসবকে নিশ্রাণ 
করে দিয়েছিলো । তাই বিপক্ষদলের কবিয়াল বলে উঠেছে ঃ 
হায়__হায়_ হায়-_হায় কালা্টাদ বলে গেল কি? 
কালাষ্াদের কালো মুখে আগুন জেলে দেগো- 
টিকেয় আগুন দিয়ে রাধে তামাক খেয়ে লেগো ! 
ধর ধর কালাচাদে পালায়ে যায় গো ।” 
আসরে একট। হাসির রোল পড়িয়া গেল।” 
অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে যে কবিগান ও ঝুমুরের মাধুর্য পল্লী ও নগর বাংলার 
ইতর জনকে আনন্দ দান করে একটা সৌন্দর্য সযম। স্থানটি করতো তাই পরবর্তী 
ব্বগে এসে কিভাবে শ্রীন্রষ্ট হয়ে পড়েছিলো ও অঙ্গীল খিস্তি খেউড়ে রূপাস্তরিত 
হয়ে গেছলো তারই একটি নিখৃ'ত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর ভার “কবি 
উপন্তাসে। লৌকিক জীবন ও লোক সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর যোগ না থাকলে এ 
উপলব্ধি সম্ভবপর ছোত না। 
বাংলাদেশের “কবিগানের' একটি নিজস্ব এঁতিহা আছে । যে এঁতিহ্‌ সম্পর্কে 
তারাশঙ্করও সচেতন । তাই কবিয়াল নিতাই এর শ্বপ্সে হরুঠাকুর, ভোলাময়রা 
গোপাল উড়ের কবিগানের আদর্শটি ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্তাসের ভাষায় : 
«কোকিল নামটি তাহার চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে । ওই নামেই সে. এখন 
চারিদিকে পরিচিত। ইহারই মধ্যে সে অনেক শিখিয়াছে, অনেক সংগ্রহ 
করিয়াছে। প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিয়ালগণের অনেক প্রসিহ্ধ পালা গানের লাইন 
তাহার মুখস্ত । হুকঠাকুর, গোপালউড়ে, ফিরি্সী কবিয়াল আযান সাহ্ব, 


ংল! উপন্াসে লৌকিক উপাদান ৯৫ 


কবিয়াল ভোলাময়র! হইতে নিতায়ের মনে মনে করা গুরু কবিয়াল তারণ মণ্ডল 
পর্যযস্ত কবিয়ালদের গল্পগান সে সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে। পৃং ১৪ 
সবচেয়ে আশ্চর্য কথা নিতাইকে দি.য় তারাশঙ্কর “লক্ষ্মীর পাঁচালী" পর্যস্ত 
লিখিয়েছেন তার কিছু পঙ্‌তি এখানে উপস্থিত করলে পাঁচালী রচনার ক্ষেত্রেও 
তারাশঙ্করের জীবনে লৌকিক পীচালীর প্রভাব কতরদ্বর তা৷ বেশ উপলব্ধি করা 
যাবে, যথা £ 
“নমো! নমে! লক্ষ্ীদেবী--নমো নারায়ণী-_ 
বৈকুগ্ঠের রাণী মাগো--সোনার বরণী | 
শতদল পদ্মে বৈস--তেঁই সে কমল! । 
সামান্ত সেনা পাপ- তাই তো চঞ্চল]। 
অধম নিতাই কবি বসস্তের কোকিল-- 
লক্ষ্মীর বন্দনা গায় শুনিবে নিখিল ।” 
ক্রমশঃ নিতাই যত কবিগানে দক্ষ হয়েছে তারাশঙ্করের “কবিগান' বচনার 
লেখনীটিও আরও অধিক পরিপক্ক হয়ে উঠেছে কয়েকটি উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট 
হয়ে উঠবে। যথা £ 
১ এবুড়ো বয়সে বৃন্দে_ কুঁচকো মুখে রসকালি আর কাটিসনে | 
বসের ভিয়েন ন! জানিস যদি--গেঁজল। তাড়ি ঘাটিসনে । 
শোনের হুড়ি পাকা চুলে_-কাঙ্গ নেই আর আলবোট তুলে-_ 
ও তোর ফোকলা! তে পড়ছে লাল-_জিভ দিয়ে আর চাটিসনে। 
ও-_হায়-__বুড়ি মরেনা_মরণ নাই-- 
ও__ভয়ে যম-_আসে নাকো--ও--তাই মরণ নাই। 
ও-_পাছে, পিরীত করিতে চায়__যম ওরে নেয় না তাই-_ 
ও--তোর পায়ে ধরি--ওরে বুড়ি--ফোকলা দীতে হাসিননে | পৃঃ ১৪৮ 
২ তোমায় ভালবাসি বলেই তোমার সইতে নাবি অসৈরণ 
নইলে তোমায় কটু বলার চেয়ে ভালো আমার মরণ ॥| 
বসের ভাগারী তুমি-_ কথা তোমার মিছরী পান। 
সেই তুমি আজ হাটে বেচ--সম্ত1 খেউড় ঘৃগনী দ্বানা॥। 
তুলনীয় £-- “ভালবাদিব বলে ভালবাসিনে 
আমার হ্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে* । 


৪৬ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


(৩) তোমার চোখে জল দেখিলে সারা! ভোবন আধার দেখি 
তুমি আমার “জেবনাধিক' জেনেও তৃমি জান নাকি? 
সে আগুণ তোমার গে৷--কোথা শুধাই তোমারে ? 
ও তোমার নয়ন কোণে আগুণ ছিল জ্বলত ধিকি ধিকি হে। 
আয়নাতে মুখ দেখতে গিয়ে-_দেখোনি কি সাথী হে? 
ও-হায় সে আগুন হল কি ও নয়নে পুড়াইয়ে আ-মাবে ? 
শুধাই তোমারে । পৃঃ ১৫৩ 


(৪) এই খেদ আমার মনে মনে। 
ভালবেসে মিটল না! আশা--কুলাল না এ জীবনে । 
হাঁয়, জীবন এত ছোঁট কেনে ? পৃঃ ১৫৬ 


পরিসমাপ্তিতে একটি বারমাশ্যা গীতের উদ্দাহরণ উপস্থিত করে তারাশঙ্করের 
বারমান্তা গীত রচনার দক্ষত1 ও লোকপসঙীতের প্রভাব তারাশঙ্করের জীবন থেকে 
উপন্যাসের মধ্যে কিভাবে আবতিত হয়েছে তার প্ররুষ্ট পরিচয় দেওয়া হবে। 
যথা £ 

বৈশাখে ুর্যের ছটা__ 

যত ন্র্ধ-ছটা, কাঠ ফাটা তত ঘট। কালবৈশাখী মেঘে-_ 

লক্ষ্মী মাপেন বীজ-ধান্য চাষ-ক্ষেতের লেগে । 

পৃণ্য-ধরম মাসে--ধরম আপে-_পুণিমাতে ( সবে ) পুজে ধর্মবাজায় 

আমার পরাণ কাদে, হায়রে বিধি-__কাঠের মতন বক্ষ ফেটে যায়। 

তারপর জ্যৈষ্ঠ আসে-_ 

জ্যেষ্ঠ এলে, বৃক্ষ জলে, মেয়ের দলে অরণ্য যী পুজে 

জামাই আপে, কন! হাসে--সাজেন নান। সাজে | 

দশহরায় চতুর্ভজা_ 

দশহরায় চতুভূ'জা গঙ্গাপুজা, এবার সোজা! ভাসিবে মাঠ বস্তায় 

আমার পরাণ কাদে হায়রে বিধি চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায় ॥। 

বছর শেষে-_চৈত্র মাসে-_ 

বছর শেষে চৈত্র মাসে, দিব্য হেসে বসেন এসে অরপুর্ণা পুজোর টাটে । 

তাগ্ডার পরিপূর্ণ, মাঠ শুন্, তিল পুষ্প ফুটেছে শুধু মাঠে-- 

তেল নাহি হায় শিবের মাথায় 


ংলা উপন্যাসে লৌকিক উপার্দান ৯৭ 


তেল নাহি হায় শিবের মাথায়, ভরল জটায় অঙ্গেতে ছাই গীজনে ভূত নাচায়। 
আমার পরাণ কাদে- হায়রে বিধি--পক্ষ মেলে উড়ে ঘেতে চায় । 
[ পৃঃ ১৯৭] 


নাগিণী কন্যার কাহিনী 

সর্প-অভিপ্রায় (97910 71006) সমস্ত পৃথিবীর একটি অতি প্রচলিত লৌকিক 
্কৃতির প্রধানতম বিষয়। পৃথিবীর বন আদিবাসীর মধ্যেই সর্প-অভিপ্রায় 
প্রচলিত আছে। পৃথিবীর অনেক আদিম উপজাতির মধ্যে সর্প-সম্পকিত 
উপকথা, ইতিকথা নানারকম ধর্মীয় উপাসনা, আদিম বিশ্বাস সর্প-সম্পঞ্কিত 

ওধধাদি ও সাহিত্য প্রচলিত আছে। 
ভারতবর্ষে সর্পপূজার উদ্ভব সম্পর্কে গবেষক মহলের গবেষণার অন্ত নেই। 
জে. ফার্গুসন তার 1152 1 391710176 ৮/0151)10 নামক গ্রন্থে বলেছেন যে 
সর্পপূজা সর্বপ্রথম ভারতের বাইরে তুরানীয় জাতির মধ্যে প্রবতিত হয়, ভারপর 
তুবানীয় জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে এদেশে প্রবেশ করে সর্পপৃজা 
প্রবর্তন করে। সর্পপুজার সঙ্গে আর্ষজাতির কোন মৌলিক সম্পর্ক ছিল না, 
পরবর্তা যুগে আর্ধদের মধ্যে এরই প্রভাবে সর্পপৃঞ্জার প্রচলন হয় । অনেকে মনে 
করেন ভারতীয় নাগগণ একটি বিশেষ জাতি যাঁরা সর্পকে জাতীয় অতিজ্ঞান 
(0০০0) রূপে ব্যবহার করতো! । সর্প ও নাগকে একার্থবাচক শব্ধ বলেও অনেকে 
মনে করেন না। তাদের মতে নাগ বলতে সম্ভবতঃ গন্ধর্ব, কিন্লর, যক্ষ জাতীয় 
কোন উপজাতিকে বৃঝাঁতো এবং সর্প বলতে প্রকৃত প্রাণীটিকে বৃঝাতো। নিত্য 
্নানের তর্পণ মন্ত্রটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ দেবা ফক্ষাস্তথা! নাগ! গন্ধর্বাম্পর 
মোহ বাঃ / ক্ুরাঃ সর্পাঃ সপর্ণাশ্চতরবো জিক্ষগাঃ খগাঃ ॥ দেখা যাচ্ছে এখানে 
নাগকে যক্ষ গন্ধর্ব অপ্ণরা ইত্যাদির সঙ্গে উল্লেখ করে সর্পকে “ক্রু” বিশেষণ দ্বারা 
ত্বতন্তরভাবে উল্লেখ কর! হয়েছে। মহাভারতের মধ্যে নাগ একটি আর্য বিরোধী 
জাতি আর্ধদের সঙ্গে সর্বদ1 বিবাদে মত্ত। তখনও আর্য সমাজে সর্প পুজা ছিল না 
বললেই চলে। এর পরবর্তীকালে আর্ধেতর সমাজ থেকে জীবিত সর্প পুজার 
স্বত্ব ধারাটি খুব সম্ভবত নাগ ও সর্প এই ছুইটি শবের অর্থ লাদৃশ্টের জন্যে নাগ 
জাতীর এঁতিহ্ের সঙ্গে মিলিত হয়, সমাজে নাগপুৃজার প্রবর্তন হয়, মহাভারতোক্ত 
নাগজাতীর অধিপতি বান্থৃকি সর্প বাজরূপে পুঁজ পেতে আরম্ভ করেন এবং নাগরাজ 
ৰাস্কির ভগিনী জরৎকারু মুনির পত্ী বাংলাদেশে সর্পদেষী মনসায় রূপান্তরিত 


বাঙলা? 


৯৮ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


হুন। একজন গবেষকের মতে, নাগ বলতে সরীহ্ুপ ত দ্বরের কথা, ভারতের 
উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বিশেষতঃ তক্ষশীল1 অঞ্চলের এক জাতীয়ু লোককে বুঝায়। 
এই সব জাতি সর্পফনাকে জীবক (69০10) রূপে ব্যবহার করত" বলে এদের নাগ 
রূপে পরিচয় দেওয়া হত। এ সব কারণেই মনে হয় ভারতীয় সর্পপৃজার মূলে 
কোন বছিভারতীয় প্রভাব নাই । 

সর্প গ্রীন্সপ্রধান দেশের জীব, ভারতবর্ষ ও আফ্রিক! দুইই গ্রীক্মগ্রধান দেশ 
এবং এদেশে পর্পের আধিক্য চিরকালই মান্নষের ভীতি ও পুজার পাত্র রূপে 
ব্যবহত, জীবিত সর্পের পৃজা দিয়েই এদেশে সর্পপৃজার হুত্রপাত হয় । 

আর্ধদের সমাজে স্ত্রী দেবতার বিশেষ স্থান নাই ভারতীয় গ্রাগ -অধ্য সভ্যতা 
থেকে মাতৃকাপুজার কাল এবং বাংলার আর্েতর ধর্মোডভূত মাতৃপৃজারই অন্যতম 
বিকাশ লক্ষ্য করা যায় মনসারদদেবীর কল্পনায় । পূর্বভারতে বিশেষ করে বাঙলা 
দেশে এবং দক্ষিণ ভারতের বন্থ জায়গায় আর সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ কার্যকর 
নয়। তাই বাঙলাদেশে ও দক্ষিণ ভারতে মাতৃকা পুজার ব্যাপক প্রচলন। 
আর্ধ প্রভাবিত উত্তর ভারতের সর্বত্র সর্পকে পুরুষদেবতা নাগরাজ, বাস্থকি রূপে 
পূজা করলেও বাঙলাদেশ ও দক্ষিণাত্যে স্ত্রী সর্প দেবতা রূপেই পৃজিত। আর 
জীবিত সর্পের পুজার পরবর্তী অবস্থায় বিশেষ কোনো বৃক্ষকে সর্প বেষ্টিত বিবেচনা 
করে সেই বৃক্ষের পুজা। বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক, 
কারণ উভয়েই উর্বরতা শক্তির প্রতীক। দক্ষিণ্যাত্যে অশ্বখ বৃক্ষের নীচে মুৎ 
অথব! প্রস্তর নিমিত নাগমুতি স্থাপন করে অপুত্রক নারীর! ১০৮ বার প্রদক্ষিণ 
করে। এতে বৃক্ষের ও সর্পের সঙ্গে উর্বরতাবাদ বা 86711 ০৪1 এর সম্পর্কটি 
স্পষ্ট হয়। বাঙলা দেশে মনসাবৃক্ষের মাধ্যমে মনসাপৃজার প্রথা বৃক্ষোপাসনারই 
পরিচয় উপস্থিত করে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার হুত্রগরস্ব “সাধন মালা”তে জাঙ্গুলী 
দেবীর পৃজার উপকরণ ও তার মন্ত্রগুপি বিচার করে পণ্তিতগণ অন্থমান করেছে যে 
দেবী জানুলীর সঙ্গে বাঙলার সর্পদেবী মনসা বা বিষহরির সার্বস্তট আছে। বাঙলার 
আর্ধ-পুর্ব সভ্যতার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতার নিবিড় এঁক্য ছিল বলেই 
মনে হয়। সেজন্য বাংলার সর্পদেবী জান্গুলীর.মত দাক্ষিণ্যাত্যেও বিভিন্ন নামীয় 
সর্পদেবীর অস্তিত্ব ছিল এবং এখনও আছে। জান্গুলী শব্দটি যেমন সম্ভবত 
আর্ধেতর শব 'জঙ্গল বাবন থেকে উদ্ভুত, এ সমস্ত সর্পদেবীর নামও আর্ষেতর ভাষা 
উদ্ভৃত। 

বাংলাদেশে সর্প অতিগ্রায় আদিম বিশ্বাস জাত। সর্পদেবী মনসা বাংল! দেশে 


ংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান ৯৪ 


অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পৃজিত লৌকিক দেবী। সর্প সম্পফিত বহু লৌকিক বিশ্বাস 
ব্রতকথা, উপকথা ইতিকথা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে । তারাশঙ্করের নাগিণী 
কন্যার কাহিনীর সর্বন্ত্র এই সর্প সম্পর্কিত কাহিনী, উপকাহিনী, বিশ্বাস, সংস্কার, 
লৌকক ও অতি লৌকিক কথা পরিব্যাপ্ত। তারাশঙ্কর কল্লোল বুগের লেখক 
এ বুগের লেখকদের প্রধান অভিপ্রায় ছিল একেবারে সমাজের নীচু স্তরে যে 
অসংখ্য মান্যের জীবন প্রবহমান, যে সংস্কার কুসংস্কার, যে আদিম বিশ্বাসের মধ্যে 
তারা জীবন অতিবাহিত করে তার সবটুকু তুলে ধরতে হবে সাহিত্যের মধ্যে । 

তারাশঙ্কর এই জীবন ও মানুষকে দেখেছেন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে, ঘনিষ্ট ভাবে । 
ফলে তাদের জীবনকে তুলে ধরেছেন গণরদ্েবতায়, কবিতে, হীান্থুলী বাকের 
উপকথায়, নাঁগিনী কন্যার কাহিনীতে । 

হিজল বিলে মা-মনসার আটন। পক্মাবতী হিজল বনের পদ্ম-শালুকের বনে 
বাস। বেঁধে আছেন। টাদে বেনের সাতভিও মধুকর সমৃদ্রের বৃকে ঝড়ে ডুবিয়ে 
এখানে এনে নৃকিয়ে রেখেছিলেন । কালীদহের কালীনাগ কালো ঠাকুবের দণ্ড 
মাথায় করে কালীদহ ছেড়ে এসে এখানেই বেধেছে বাপা। 

এরই তীরে বাপ করে বেদের দল, কিন্তু াধারণ মাল বা! মাঝি বেদে নয়। 
সাঁতাপীর বিষ বেদে। ওই হিঞ্ল বিলের ধারে ভগীরধীর চরভূমির ঘাস বন 
ঝউবন দেবদারু গাছের সারির আড়ালে ওই হাউর মুখী নালার ঘাট থেকে 
চলে গেছে এক ফালি সরু পথ, দুদিকে ঘাঁনবন, মাঝখানে পায়ে পায়ে বচা পথ 
একে বেঁকে চলে গেছে ওই বিষ বেদেদের সাঁতালী গ্রামের মাঝখানে বিষহরী 
মায়ের থান" অর্থাৎ স্থান পর্যস্ত। এই আঁতালী গ্রামের বিষ-বেদেদের লৌকিক 
জীবনের নান! কথা উপকথা, ইতিকথা, বিশ্বাস সংস্কার কুসংস্কারের কাহিনী রচনা 
করেছেন তারাশঙ্কর এই উপাখ্যানে । 

উপন্াসটির শুরু হয়েছে চাদ বেনে ও সাঁওতালী পাহাড়ের ধন্বস্তরির বন্ধুত্ব ও 
মন্ত্রশক্তির কাহিনী দিয়ে। তারাশঙ্কর মন্ত্রশক্তি (1981০ 7০%৩:)-কে এবং অপুর্ব 
ছন্দে গেঁথে উপস্থিত করেছেন £ জয় বিষহরী গ! জয়বিষহরী। চাদ বেনে 
দণ্ডদ্দিল। তোমার কৃপায় তরি গ! চম্পাই নগরের ধারে। সাঁতালী পাহাড় 
গ! ধন্বস্তরির মন্ত্রে বাধা সীমেনা তাহার গ! বিরিখ্যে ময়ূর বৈসে / গর্তে গর্ভে 
নেউল- গ! বিষ-বৈপ্ত বৈসে হেথায় বাওুলা! বাউল গ!” ধন্বস্তরী সীতালী 
পাহাড়ের পীমানায় সীমানায় গণ্তী কেটে দিয়ে ছিলেন। ভূত পেরেত পিশাচ 
রাক্ষস ভ|ইন ডাকিনী বিষধর সেখানে ঢুকতে পারত না। বিশেষ করে বিষধর, 


১০৪ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


নাগ-নাগিনী, বিচ্ছু-বিছা, পোকা মাকড়, ভীমরুল, বোলতা, এর] ঢুকলে কি 
সীমানার মধ্যে পা দিলে, নিশ্চিন্ত মরণ ছিল-_ময়ুরে নেউলে টুকরা টুকরা করে 
কেটে ফেলত। ধন্বস্তরী পৃথিবীর গাছপাল! লতাপাতা! ফলমূল ধু'জে সাত সমৃদ্দুর 
তলা থেকে, স্বর্গলোৌকের ধন্বস্তরির বাগান থেকে পেয়েছিলেন যত বিষঘনী অর্থাৎ 
বিষন্প গাছ-গাছড়া-.. [দ্রঃ নাঃ কঃ কাঃ ২য় সং পৃঃ ১৯] 
মনসা-টাদ-সদাগরের প্রচলিত সাহিত্যিক কাহিনীটি যা মঙ্গল কাব্যের মধ্যে 
বিশেষ হুসংস্কৃত ভাবে প্রকাশিত তারই একটি লৌকিক ইতিকথা (16821 ) 
এখানে তারাশঙ্কর সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন হিজলের তীরে বসবাসকারী 
বিষ-বেদেদের কাহিনীতে। 
সর্প সম্পফিত নানা মন্ত্র মূলক ছড়া ও গান আছে এই উপাখ্যানে | যেমন ঃ 
(১) এবার নাগিনী গান ধরলে গুণগুণিয়ে-_ঘুম পাড়ানী গানের মত বিষছড়ানী 
গান-_ধান্থকী দোলায় মাথা দোলে চরাচররে--/ তুই ঢল ঢল পড়রে! অনস্ত 
উগারেন স্থধা তাই হলাহল রে--/ ও তুই ঢল ঢলে পড়রে। | সেক্ুধাধরে 
কঠে ভোলা মহেশ্বররে__তুই ঢল ঢলে পড়বে / ভোলার চক্ষু ঢুলু ঢুলু অঙ্গ 
ইল মলর্বে__/ তুই ঢল ঢলে পড়রে । | অনন্ত শয্যায় শুয়ে ঘুমান ঈশ্বররে-_তুই 
/ল ঢলে পড়কে! (পৃঃ ৩০7 
(২) ভাদ্রেণ শ্যে নাগপঞ্চমী, বিষবেদের! মা] মনসার গান গায় আর অতীত 
দিনের পৃরাকথাকে (11505 ) স্মরণ করে। তুমড়ি বাশির একঘেয়ে শবের সঙ্গে 
বিষম ঢাকি বাজে, তাঁর সঙ্গে ওঠে ঝনাৎ ঝনাৎ এক বিচিত্র ধাতব ঝঙ্কার ঃ 
লাচো লাচো কাল নাগিনী কনে গ! অ-গ 
দুঙ্কু আমার সোনা হইল তু মাণিকের জন্তে গ! অ-গ 
কদমতলায় বাজে বাঁশি রাধার মন উদাসী গ! অ-গ 
কালীদহে কালনাগিনী উঠল জলে ভাসে গ! অ-গ 
মোহন বংশী ধারীর আমার লয়ন মন ভোলে গ! 
ঝাঁপ দিল কালে কানাই রাধা-বাধা বলে গ! অ-গ 
কালোবরণ কালনাগিনী কালে! চাদের পাশে গ1 অ-্গ 
কালীদহের জলে যৃগল নীল কমল ভাসে গ! অ-গ 
(পৃঃ ৩৯) 
(৩) সীতালীর বিষ-বেদেদের মধ্যে গ্রচলিত লোক বিশ্বাস £ কালনারগিনী শির 
বেদেকে কথা দিয়েছিল যে সে কন্তা হয়ে তাদের ঘরে জগ্মাবে। আজও সে বাক্যের 
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অন্যথ। হয়নি। পাঁচ বৎসর বয়েসের আগে সর্পাঘাতে বিধবা! হয় ষে কন্তা তার 
দ্রিকে সকল বেদের চোখ গিয়ে পড়ে । তারপর থেকে তার দিকে লক্ষ্য রাখা 
হয়। ষোল বছরের মধ্যে কিছু লক্ষণ না ফুটলে তার বিয়ে হয়। আর ফুটলে 
পুরানে] নাগিনী কন্যেকে সরতে হয় আর নতুন নাগিনী কন্তা তার স্থান নেয়। 
একজন শির-বেদের আমলে ছু তিন জন নাগিনী কন্যার আমল পার হয়ে যায়। 
বিষহরির পুজোয় এই পুরানো স্বতি গীত রূপে উপস্থিত হয় £ 
ও আমার সাত জন্মের বাপ গ-তোরে দ্বিছি বাক গ ! 
তোরে ছেড়্যা যাইলে আমার মৃণ্ডে পড়বে বাজ-গ! অ-গ! 
এ ঘোর পঙ্কটে তুমি রাখলে আমার মানো গ! অ-গ! 
জন্ম জন্ম তোমার ঘরে হইব আমি কন্তে-গ ! 
তোমার বাশির তালে তালে নাচব হেল্যা-ছুল্যা গ! অ-গ! 
আমার গরল হইবে হ্ৃধা তুমি বাব! ছুল্যে গ! অ-গ! 
তোমার বংশ তোমার ঝাঁপি হইল আমার ঘর গ! অ-গ! 
তুমি না করিলে পর হইব না মুই পর গ! 
( পৃঃ ৪০) 
(৪) লৌকিক সংস্কার £ বিষ-বেদেদের সংস্কার “শিয়াল ডাকবার আগে মেয়েরা 
ঘরকে যেতে ন। পারলি ঘরে লিবে না, জাতে ঠেলবে ৷” এ সম্পর্কে প্রচলিত ছড়। £ 
শিয়াল ভাকিলি পরে বেদের! না ।লবে ঘরে 
অভাগিনীর যাবে জাতিকুল ( পৃঃ ৬৩) 
(৫) 'নরে নাগে বাস হয় না, এই প্রবাদ সম্পকিত উপকথাটি উপন্যাসে তারাশঙ্কর 
সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন £ "মত্তে থাকে বণিক বুড়ে, যত ধনী তত কৃপণ, 
বাড়তে আছে গিক্পী, বেটা আগ বেটার বউ । আর আছে সিন্দ্কে ধন, খামারে 
ধান, ক্ষেতে ফসল, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গাই। শ্যামলী ধবলী বৃধি মঙ্গলার, 
পাল। সেই পাল চরায় পাড়ার বাউরী ছেলে, বণিক বৃড়োর রাখাল ছোড়া ।, 
কূপণ বণিক বুড়োর ঘরে রাধুনী নাই, বেটার বউকে ভাত রারা করতে হয়। 
বউটি যেমন হন্দরী তেমনি পক্ষমী, কিন্তু শিশুকালে মাঁ-বাপ হারিয়েছে, সাতকুলে 
কেউ নাই। নাই বলেই বণিক বুড়োর চীপ বউয়ের উপর বেশী। তাকে দিয়েই 
করায় রাধুনীর কাজ, ঝিয়ের কাজ। বউ রাধে শ্বশুরকে স্বামীকে খাওয়ায়, 
নিজে খায়, রাখাল ছোঁড়ার ভাত নিয়ে বসে থাকে । 
রাখাল ছোড়! গরুর পাল নিয়ে যায় মাঠে, গকগুলি চবে বেড়ায়, সে কখনগ 
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গাছতলায় বসে বাশি বাজায়, কখনও ব। গাছের ডলে দেল খায়, কখনও ঘুনায় 
আর কথখনোও আম, জাম, কুল পেড়ে কৌচড় ভতি করে নিয়ে আসে। একদিন 
গাছের তলায় দেখে ছুটি (ডম। ভারি সুন্দর ডিম। রাখালের বড় সাধ হল 
ভিম দুটি পুড়িয়ে খাবে, ভিম খুঁটে বেঁধে নিয়ে এল, বণিক বউকে দিল-_বউ গ, 
বউ ঠাকুরুণ, ভিম ছুটি আমাকে পুড়িয়ে দিয়ো। 

বউ ঠাকুকণ ভিম ছুটি হাতে নিয়ে পোড়াতে গিয়েও পোঁড়াতে পারলেনা। 
ভারি ভালে। লাগলো, আহা কোন জীবের ভিম, এর মধ্যে আছে তাদের সন্তান, 
আহা! ডিম ছুটি সে এক কোণে একটি টুকুই ঢাকা দিয়ে রেখে দিলে । তার 
বদলে ছুটি কাঠাল বিচি পুড়িয়ে রাখালকে দলে, নে, খা।” 

তারপর সে ডিম দুটি থেকে কি ভাবে দুটি নাগশিশু বেরিয়ে এল, কি ভাবে 
বউটির রুপায় ও স্সেছে বড় হয়ে উঠলো, 'ভাই বোনের সম্পর্ক পাতালো, 
পাতালপুরে ফিরে গেলে। এবং পরে দিদিকে পাতালপুরীতে নিয়ে গেল, এবং 
সবশেষে প্রমাণ হলো! কিভাবে নবে নাগে বসবাস হয় না, তাঁর একটি বিচিন্র 
উপকথা তারাশঙ্কর রচনা! করেছেন। এই উপকথাটিতে সে সব অভিপ্রায় 
( ৮1০1?) লক্ষ করা গেছে তার মধ্যে সর্প অভিপ্রায় ও নিষেধ অভিপ্রায়টিই 
বিশেষ ভাবে প্রধান হয়ে উঠেছে । মা বিষহরি বলেছিলেন_ মা, নাগ লোকে 
এলে থাক, ছুধ নাঁড় দুধ চাড়, সহম্র নাগের সেবা কর, সব দ্দিক পানে চেয়ো, শুধু 
দক্ষিণ পানে চেয়োনা |” (পৃঃ ৯৯) 

বাংলা দেশের রূপকথার এই নিষেধ অভিপ্রায়টি সবধন্র স্পষ্ট হয়েছে সর্প 
মূলক ক্রতকথাটির মধ্যে। 

জুড়ি-বুটির উপর বিষ বেদের অসগুব বিশ্বাস। এই জুড়ি বুটির মধ্যে যে 
দ্রব্য গুণ আছে তাঘ্বারা সে বিষধর তয়ঙ্কর সর্পকেও বশীভূত করে। সর্পাঘাতে 
ম্বত জীব:হ সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাচিয়ে আনে। জড়ি-বুটি সম্পকিত 
লৌকিক বিশ্বাসগুলি এই উপন্তাসে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাগিনীকন্তা 
শবলা যখন একট! শেকড়ের টুকরো কৃতজ্ঞতা বশতঃ শিবনাথ-এর হাতে দিয়েছিল 
তখন শিবনাধ জিজ্ঞেস করেছিল যে সেটি কিসের মূল? তন বেদের মেয়ে 
শবলা এই শিকড়ের দ্রব্য গুণ সম্পফিত যে অলৌকিক বিশ্বানের উপকথাটি শুনিষ্বে- 
ছিল সেটি হচ্ছে এই £ বেদেকুলের গুধ্বিস্ভা এতে পেকাশ করতে নিষেধ আছে। 
মেয়েটা একটু চুপ করে থেকে বললে-যঘি রিশ্বাস কর ধরম তাই, তবে বুনি শোন 
এ যে কি গাছ তার নাম আমবাও জানি না। বেদেরা বলে সেই ঘখন সীতালী 
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পাহাড় থেকে বেদের! ভাসল নৌকাতে, তকুন ও কালনাগিনী কন্তে সে আভরণ 
অঙ্গে পর্যা নেচেছিল, তাতেই একটুকরো মুল ছিল লেগে। সীতালী ছাড়ল 
বেদের, সঙ্গে সঙ্গে ধন্বস্তবির বিচ্যা চাদদা বেনের অভিশাপে হলো! বিম্মরণ। নতুন 
বিদ্যা! দিলেন মা বিষহরি। এখুন ধন্বস্তারর বিষ্ার ওই মুলটুকুই কন্যার আভরণে 
লেগে সঙ্গে এল, তাই পতলে (শর বেদে নতুন সীতালী গায়ে হিজল বিলের কুলে। 
গাছ আছে, শিকড় নিয়! ওষধ কার, কিন্তু নাম তো! জানিনা ধরম ভাই। আর ই 
গাছ সীতালী ছাড়া তো আর কুথাও নাই পিথিবীতে। তাহলে তুমাকে ণাম 
বলব, কি গাছ চিনায়ে দিব কি কর্যা কও? এইটি তু।ম বাখ, লাগ যদি ভংশন 
করে আর |স ভংশনের পিছাতে যাঁদ দেব রোধ কি ব্রহ্ম রোষ না থাকে তবে 
ইয়ার এক রতি জলে বেটা গোল মরিচের সাথে খাওয়াইয়।! দিবা, পরাণভা যদি 
তিল পরিমাণ থাকে তবে সে পরাণকে ফিরতে হবে, হাসতে হবে, এক পহবের 
মধ্যে মরার মত মনিধষি চোখ মেলে চাইবে । (পৃঃ ১০১-১০২) 


এছাড়াও আছে নাগিনীকন্1, সম্পকিত নানা উপকাহিনী, উপকথা নানা লৌকিক 
বিশ্বাস। মধ্যরাত্রে যখন শেয়াপ ডাকে, কালো বাছুড় উড়ে যায়, পেঁচা ডান। 
ঝাপটায়-_এই ক্ষণটিতে নাগিনী কন্যার অন্তরের মধ্যে কালনাগিনী স্বরূপ নিয়ে 
জেগে ওঠে, নিত্যই ওঠে । কিস্তু বিছানার খৃট ধরে দীতে দাত টিপে নিশ্বাস বন্ধ 
করে পড়ে থাকতে হয় নাগিনীকন্যাকে । এই নিয়ম ।' (পৃঃ ১১৯) 


তারপর যখন হাপরের মত হাপায় বৃকের ভিতরটা তখন উঠে বসতে হয়। 
চুল এলিয়ে থাকলে চুল বেঁধে নিতে হয়, এটে সেঁটে নতুন করে কষে কাপড় 
পরতে হয়। বিষহবির নাম জপ করতে হয়। তারপর আবায় শোয়। নাগিনী 
কম্তের অন্তরের নাগিনী তখন চোয়াল টিপে ধর] নাগিনীর মত হার মানে, তখন 
লে খোজে ঝাঁপি, অন্তরের ঢুকে নিস্তেজ হয়ে কুগ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। তা 
না! করে যদি নাগনী কন্থে বিছান। ছেড়ে ওঠে, বাইরে বেরিয়ে আসে-_তবে তার 
সর্বনাশ হয়।"**জন ছুই তিন পাগল হয়ে গিয়েছিল, জন চারেকের হয়েছে চর্ম 
সর্বনাশ । সর্বনাধীরা ফিরলো ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ।” কিংব (পৃঃ ১১৯-১২১) 


*নাগিনী কন্যাদের প্রবৃত্তি যখন উগ্র হয়ে উঠে, তখন তারা উন্মাদিনীর মত 
নিশীধ রাত্রে দুরে বেড়ার ছিজলে ঘাষবনে । কখনও বাঘের হাতে জীবন যায়, 
কখনও হাঙর মৃখীর খালে শিকা--প্রতীক্ষ্যমান কুমীর অতকিতে পায়ে ধবে 
টেনে নেয়, নিশখ বাতে ছিজলেব কুলে শুধু একটা আর্তচিৎকার জেগে গুঠে। 
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আবার কোনে! নাগিনী কন্তা শোনে বাশির স্থর। ছুরে হিজলের মাঠে চাষীরা 
কুড়ে বেধে ধাকে। মহিষ গরুর বাথান দিয়ে থাকে সেখের «ঘাষেরা, তারাই 
বাণী বাজায়। সে বাশী শুনে নাগিনী কন্তা এগিয়ে যায়, হরের পথ ধবে। 
শবল] বলেছিলো! তার থেক্যা বড় লর্বনাশ আর হয় না, ধরম ভাই। সেই হইল 
মাবিষহরির অভিশাপ । তাতে হয় পরাণট যায় না হয় ধরম যায়, জাতি যায় 
কুল যায়। (পৃঃ ২২৮) 

নাগিনী কন্যাদের দেহের ভেতর থেকে চাপ] ফুলের বাস বেরোয় এবং তার 
সঙ্গে সর্প মিলনের টাপা ফুলের বাস ওঠে । “ঘরটা যেন ভর্যা যায় ভাই। মুই 
থর থর কর্যা কাপতে থাকি। পপ্রেথম যেদিন বাসটা নাকে ঢুকল ভাই। সেদিন 
মুই যেন পাগল হয়্যা গেছিলাম । ঠিক তখুন রাত ছুপুর 1:**-:., 

ঠিক সেই মধ্য রাত্রির লগ্রটিতে নাগিনীকন্ত। যদি জেগে থাকে, তবে তাকে 
উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে মনে মনে বিষহরিকে ডাকতে হয়। ওই লগ্ন নাগিনী 
কন্যার বৃকে নিশির নেশ! জাগিয়ে তোলে । কুহক মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে-_ 
এই বেদেদের বিশ্বাস। [কঃ পৃঃ ২২৮] 

তারপরই শুরু হয়েছে চাপাফুল সম্পক্কিত রূপকথারকাহিনীটি । কাহিনীতে 
আছে নদীর জলে ভেসে যায় সোনার টাপাফুল। বাজ! পণ করেছেন, ওই 
টাপার গাছ তাকে যে এনে দেবে তাকেই দেবেন তাঁর নন্দিনীকে | বাজনন্দিনী 
রয়েছেন সাত মহলার শেষ মহলায়, মহলায় মহলায় পাহার! দেয় হাজার প্রহরী। 
বাজপৃত্র আসে তারা কন্যাকে দেখে, তারপর চলে য।য় তার! নর্দীর কুলে কুলে, 
কোথায় কোন কুলে আছে সোনার চাপাগাছ। চলে চলে তারপর তার! 
হারিয়ে যায়, পিছনের পথ ম্বছে যায়। সোনার চাপার গাছ যে পাবে খুজে 
সেই পাবে ফিরবার পথ ।* (পৃঃ ২৩০ ) ওপন্তাসিক এখানে রূপকথার অভিপ্রায়ে 
লৌকিক জীবনকে পধবেক্ষণ করেছেন । 

নাগিনী কন্যা সম্পকিত আর একটি লৌকিক বিশ্বাস £ নাগিনী কন্যা যদি র্ট 
হয়ে পালিয়ে গিয়ে বীচে, সে যদি ঘর সংসার বীধে, সে যদি তার জাতি ধর্ম সব 
ত্যাগ করে, তবে ম! বিষহরীর অভিশাপ গিয়ে পড়ে তার মাতৃত্বের উপর | লন্তান 
কোলে এলেই তার নাগিনী ত্বভাৰ জেগে ওঠে। নাগিনী যেমন নিজের সন্তান 
ভক্ষণ করে, নাগিনী কনা তেমনই সন্তান হত্যা করে। ত্রঃ পৃঃ ২৫০) 

লাগিনী কন্তা সম্পকিত এই বিশ্বাস ও অবিশ্বীসের কাহিনী কি ভাবে তাদের 
জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে তার জীবন্ত পরিচয় আছে সবলা ও পিঙ্গলার 


বাংল৷ উপন্যাসে লৌকিক উপাদান ১০৫ 


মর্ষাস্তিক জীৰনের দুঃখময় পরিসমাপ্তিতে। এই ধরনের নানা সংস্কার তাদের 
জীবনকে কি ভাবে বেঁধে রেখেছে তার পরিচয় আছে এই উপন্তাসের গ্রতিটি 
ছত্রে। বাংলাদেশের ভ্রাম্য মান বেদে সম্প্রদ্দায়েত্র একটি বিশেষ শাখা! সাপুড়ে 
সপ্রদ্দায়ের আচার আচরণ, সংস্কার বিশ্বাস, জীবন সংগ্রাম, আশা আকাঙ্ষা, কি 
করে এত জীবন্ত করে তুলেছেন, ভাবলে বিশ্মিত হতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা 
তারাশঙ্করের আগে লৌকিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে জীবন সংগ্রামের চিত্র বাংলা 
উপন্যাসে ধুব বেশী ফুটে ওঠে নি। মোটামুটি ভাবে বাংল! উপন্াসের কালাস্তরটিকে 
যদি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাংলাদেশের জমিদার 
তন্ত্র ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবন চিত্র প্রাত ফলিত, ববীন্্রনাথের উপন্তাসে 
উনিশ শতকের ব্রাক্ম-সমীজ কেন্দ্রিক বৃদ্ধি জীবি, উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
আশা-আকাজ্ষীর ছবি ফুটে উঠেছে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মূলতঃ নিয় মধ্যবিস্ত ও 
কিছু অবস্থাপর কৃষক-_-পরিবারের স্তথ ছুঃখ বিরহ মিলন মান অভিমানের কাহিনী 
প্রতিফলিত হয়েছে, তবে তারাশঙ্করে এসেই দেখা যাবে “বাংলাদেশের প্রকূত 
সংখ্যা গরিষ্ঠ অবহেলিত নিম্পেষিত গ্রামীন মান্থষের জীবন সংগ্রামের চিত্র 
প্রতিফলিত হয়েছে । যে মানুষ একান্তভাবে আঞ্চলিক, বৃগ-বুগাস্তের অশিক্ষা 
কুসংস্কারের অন্ধকারে সম্পূর্ণ আদিম অপাবৃত চরমতম দারিদ্রের মাঝখানে বাচবার 
চেষ্টা করেছে, তাবাশঙ্কর সেই সব লোকজীবনের কিছু কিছু জীবন সংগ্রামের চিত্র 
ফুটিয়ে তুলেছেন তীর কয়েকটি উপন্যাসে । 'নাগিনী কন্তার কাহিনী” এই ধরণেরই 
একটি সার্থক উপন্যাস যার মধ্যে আছে এমন একটি সম্প্রদায়ের কাহিনী যেখানে 
হিজলের বনে ম! মনসার আটন, মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুক, জড়ি বৃটি নাগকন্যার নানা 
অলৌকিক বিশ্বাপের অন্ধকারে বিচিত্র কামনা-বাসনার আনাগোনা আর এসৰ 
নিয়েই পিঙ্গল! শালার মত অসংখ্য মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র । 


হাস্ুলী বাকের উপকথা 


প্রত্যেক জাতির বা সমাজের একটা জীবনীশক্তি থাকে যার মধ্য দিয়ে সে' 
প্রাণরস আহরণ করে থাকে এবং বুগরুগান্তর ধরে টিকে থাকবার চেষ্টা করে। 
নানা ঝড় বঞ্া প্রাকৃতিক নান ছুবিপক অভাব অনটন মহামারী ছুভিক্ষকে 
অগ্রাহ্থ করে তারা বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেছে । হাস্থলী বাকের কাহার 
জাতের জীবনীশক্তি হচ্ছে তাদের লৌকিক বিশ্বাসগুলি য! তাদের বাচিয়ে রেখেছে 
টিকিয়ে রেখেছে বৃগাস্তর ধরে নানা বিপত্তির মধ্যদিয়ে। তাদের জীবনের 


১০৬ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


উত্থান-পত্ণ, আশা-আকাঙ্ষা, ছুঃখ-দারিদ্র পবকিছ্ুকে নিয়ন্ত্রিত করে এই 
লৌকিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস সংস্কার-কুসংস্কার । 

কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গা সে বিখ্যাত বাকটার নাম হাহ্ুলী 
বাক-_বর্ধাকালে সবৃজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাি 
গোলা জলভরা নদীর বাকটিকে দেখে মনে হয় শ্যামলামায়ের গলার হাসথলী, 
নদীর বেড়ের মধ্যে হাস্থলী বাকে ঘন বাশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াইশো বিঘা 
জম নিয়ে মৌজা বাশবাদি, পাট জঙ্গলের অস্তর্গত। সেই জঙ্গলের মধ্যে কে 
শিষ দচ্ছে রাত্রে। দেবতা কি ষক্ষ, কি রক্ষ বোঝা যাচ্ছে না। সকলে সন্ত 
হয়ে উঠেছে বিশেষ করে কাহারেরা। মোটকথা এদেশে-_ এই হীস্থুলী 
বাকের মানুষের কাছে এই শিষ দেওয়! ব্যাপার আশ্চ্ বলে মনে হচ্ছে। এখন 
তাদের ধারন ব্রহ্মদৈত্যতলার কর্তা কোন কারণে এবার কষ্ট হয়েছেন। হয়তো 
ওই কেশবন ও শ্যাওড়। জর্দল থেকে বিদায় নিয়ে নদীর ধানে ধাবে চলে যাচ্ছেন-_ 
এই শিষ দিয়ে সেকথা জানিয়ে দ্রিষে চলেছেন অধিবাসীদের । এ নিয়ে তাদের 
জল্পনা কল্পনা চলছিল। ঘরে ঘরে কুলুঙ্গীতে সি'ছুর মাখিয়ে পয়সাও তুলেছে 
তারা । *লুতুন* পুজো দেবে। 

ইান্থুলী বাকের মানুষ এসব কুসংস্কারে আর লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যেই 
আবতিত হয়েছে এবং তাদের জীবশীশক্তিও তৈরী হয়েছে। তাই তারা 
মজলিসে বসে কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জেনেছে পানর খু'তো পীঠাটি 
চৌধুরী এবার বেক্ষদত্যি তলার কত্তার পৃঁজোয় উচ্ছুগো৷ করেছে। শুনে সাদ 
বুড়ী হাস্থলী বাকে কতা বাবার পুরাকথা (0790)) শুরু করেছে । সে অনেকদিন 
আগে, তখন আমরা হই নাই, বাবার কাছে গল্প শুনেছি] ছুপৃববেলাঘ ভাসতে 
লাগলো কোপাই। বাত একপ্রহর হতে হতে তু-ফা-ন। তারপর সেই 
ববরছুটির খধ্যেকি করে নৌকা এসে লাগলো। বাবার থান থেকে কিভাবে 
কর্তাবাবা বেরিয়ে এলো এই ন্যাডামাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুন্জাক্ি, 
এই পৈতে, পরনে লাল কাপভ, পায়ে খডম। তারপরে কিভাবে সাহেব 
মেম ঘ্বরণ চাকিতে ভেসে গেল, এবং চৌধুরী মশাই বেচে গেল। তারপর থেকেই 
হাস্থলী বাকের এইখানেই কত্তাবাবার অধিষ্ঠান | 

এদের জীবনে এইসব বিশ্বাসের প্রতি আকর্ষণ কিরূপে ভার প্রমাণ পাওয়া 


যাবে সুটাদের পৃরাকথার আসরের বর্ণনায় £ 
গপ্যাচাগুলে কর্কশ চেরা! গলায় চীৎকার করে উড়ে যাচ্ছে। বাছড় উড়ছে-. 


বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান ১০৭ 


পথঘাটের শব্দে মাথার উপরের বাতাস চমকে চমকে উঠছে ।"*"এরই মধ্যে 
নুঠাদ্দের এই গল্পে সেই বেলবন ও শ্াওড়াবনের কর্তার মাহাত্ম, তার সেই 
গেকুয়াপরা ন্তাড়ামাথা রুদ্রাক্ষ ও ধবধবে পৈতেধারী চেহারার বর্ণনা শুনে এবং 
সেই কর্তার কাছে কুকুরে ধর] পীঠা দেওয়ার অপরাধের কথা মিলিয়ে সকলে 
একেবারে নিদদারণ ভয়ে আড়ষ্ট পঙ্গু হয়ে গেল। 

ইাস্থুলী বাকের বাশবনে ঘেরা আলো আধাবের মধ্যে বাশবেদে গ্রাম। 
সেই গ্রামের স্থুচাদ বুড়ী। এ বুড়া গ্রামের সমস্ত ব্যাপারের একটা মাথা । তার 
প্রপঙ্গে বলতে [গয়ে একটা ব্রতকথ লেখক ওপস্থিত করেছেন; গায়ে ছিল এক 
নিঃসন্তান বুড়ী, ব্রত করঙ, ধর্মকর্ম করত, গায়ের লোকের দুঃখে দুঃখ করেই তার 
ছিল স্থখ। কারও দুঃখে কাদতে না পেলে বুড়ী পশ্ুপক্ষীর দুঃখ খুজে বেড়াত। 
এমন দিনের সকালে বসে ভাবতে ভাবতে আপন মনেই বলত--“কাদি কাদি মন 
করছে, কেদে না আত্মি মিটছে, মহাবনে হাড়ী মরেছে, তার গলা ধরে কেদে 
আসি ।” এই হুাদ বুড়ীই করালীর সাপ মারার পর আবিস্কার করেছে সাপটি 
বাহন'এবং চিৎকার করে উঠেছে। 

ওয়ে আমার বাবাঠাকুরের বাহনরে । ওরই মাথায় চড়ে বাবাঠাকুর যে 
ভেমন করেন। আমি যে নিজের চোখে দেখেছিবে । দহের মাথায় বাবাঠাকুরের 
শিমুলগাছের দহের কোটরে স্থখে নিগ্ে যাচ্ছিলেন রে, আমি যে পরস্ত 
দেখেছিরে |” এরপরে আর আবিষ্কারের কিছু থাকে না। বাবাঠাকুরের 
শিমুলগাছ দহের মাথায় প্রাচীনতম বনম্পতি, তারই কোটরে এই আশ্চর্যজনক 
শিষ দেওয়! বিচিত্র বর্ণ বিষধর, তখন বাবাঠাকুরের আশ্রিত তার বাহন এতে 
সন্দেহ কোথায়। সমবেত কাহারপাড়ার নরনারী শিউরে উঠল, মেয়ের! 
দমস্বরে বলে উঠলো হেই মারে! এই অলৌকিক বিশ্বাসই হাস্থলী বাকের 
লোকজীবনের উৎসম্থল, তার! এইসব বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্য দিয়েই হুগরুগাস্তর 
ধরে অতিবাহিত হয়েছে । তাই পুজা দিয়েছে আর ও ভক্তিমস্ত হয়ে আরো! 
উপকরণের ভ্বারা সঙ্জিত করে বাবাঠাকুরের থানে । তারাশঙ্কর গ্রামীণ জীবনের 
মান্ছয। হিন্দ্রসমাজে উচ্চবর্ণের দেবতার পাশাপাশি ঘেসব লৌকিক দেবতার 
ঘে অবস্থান আছে তা তিনি অত্যন্ত ্প্ই করে জানতেন । আর জানতেন বলেই 
সন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন লৌকিক দেবপুজার ঃ 

*ভ্যাং-ভ্যাং-ভ্যাং-ভ্যাভাং-ভ্যাভাং-ভ্যাভাঃ-এর-র-র বাবাঠাকুর তলায় 
তোরবেলায় ঝুঁকি ঝুকি থাকতে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই ঢাঁকি ভোরের 


১০৮ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


বাজনা ধৃম্বুল বাঙগাতে শুরু করলেন। রবিবার অমাবস্তা-ক্ষণ মিলেছে ভাল। 
বাবাঠাকুরের পূজো হবে। ফুলে বেলপাতায়, তেলে সিছুবে, ধুপে প্রদীপে, 
আতপে চিনিতে, দুধে বস্তায় অর্থাৎ কলায়, মদদে মাসে কাপড়ে দক্ষিণায় 
সমারোহ করে পুজো” (পৃঃ ৬৪) 

হান্ছলী বাকের উপকথার বাশবনের আদ্িকালের অন্ধকারে লৃকিয়ে আছে 
সেখানকার মানুষের অনেক লৌকিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কাহিনী। 

“বণশবনে দপদপিয়ে অর্থাৎ দপদপ করে জলে বেড়ায় পেত্যা অর্থাৎ 
আলেয়া । মধ্যে মধ্যে শাকচুন্নির চিলের মতন ডাক শোনা যায় শ্ঠাওড়া- 
শিমুলের মাথা থেকে । বাশবনে ক্যা-ক্যাক-ক্যা ডাক ওঠে । কাহারেরা 
মনশ্চক্ষে ্পষ্ট দেখতে পায়-_-গেছে! পেত্রী কিকোন ছোকরাভূত বাশের ডগাটা 
একবার মাটিতে ঠেকছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে সেটা উঠে যাচ্ছে উপরে |” (পৃঃ ২২৬) 

এসব কুসংস্কার আর লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই আছে নান! পালা-পার্বণ- 
উৎসব-অনুষ্ঠান যার মধ্য দ্রিয়েই জীবনপ্রবাহ এগিয়ে চলেছে হাস্থলী বাকের 
কাহারদের £ 

ইানলী বাকের কাহারেরা তারই মধ্যে কেরোসিনের ভিবে জেলে কতাঠাকুরের 
নাম নিয়ে কোনমতে জটল! পাকিয়ে বসে থাকে। ছেলে ছোকরার ঢোল 
বাজিয়ে কখনও গায় ধর্মরাজের বোলান, কখনও গায় মনসার ভাসান, ভাদ্রমাসে 
ভাছু__ভ'াজোর গান, আশ্বিন মাসে দশত্জার পৃজায় গান পীচালী, কাণ্তিক 
থেকে মাঘ ফাল্গুন পর্ধস্ত শীত_-তখন গান বাজনার আসর আসে টিমিয়ে, 
চৈত্রে আবার নুতন করে আসর বসে-ঘে'টুর গান, সংক্রাস্তির কাছাকাছি 
বসে গাজনের বোলানের গানের পালা 


আধুনিক জীবনের সঙ্গে কাহারদের জীবনের কোন যোগ নেই। আধুনিক 
যঙ্ধ সত্যতার সঙ্গে সলেই এক লৌকিক জীবনধারা যে সদ! প্রবাহমান এ উপন্যাসে 
তার প্রমাণ আছে। বনওয়ারী ভাবছে £ “কোথা কোন্‌ “গ্যাশে' সাত সমুদ্র 
তেরে! 'নদী' পারে কে করছে কার সঙ্গে হৃদ্ধ। এখানে চড়বে ধানের দর, 
চালের দূর, আল্‌ গুড় রলাই তরিতরকারির দূর।...তবে কাহারপাড়ার হান্থলী 
বকের বণশবনের মধ্যে যার! ছায়ার ঘেরায় বাস করে, তাদের ভাবনা 
নাই।” (পৃঃ ১৩০) 

্ধ তাদের জীবনে খুব একটা! আলোড়ন আনতে না পারলেও বিন্মদ্ধে হতবাক 
হয়ে গানে গ্রকাশ করেছে 


বাংল উপন্যাসে লৌকিক উপাদান ১০৯ 


সায়েব লোকের লেগেছে লড়াই 
ষাঁড়ের লড়াই যে মবে উল্‌ খাগোড়াই 
ও হায়, মরিব মোরাই উল খাগোড়াই । 
(পৃঃ ১৩৩) 


ংখ্য ঘেটু গাঁন রচনা হচ্ছে। 
(১) তাই ঘ্বনাধুন-__বাজেল। নাগরী 


(২) 


(৩) 


ননদিনীর শাসনে,_-চরণের নুপুর থামিতে চায়ন! 

ঘরে থাকিতে মনে] চায়না । ও-তাই-তাই হৃনাঘুন। 

হায় কলিকালে, কতই দেখালে-__ 

দেবতার বাঁহন পুড়ে ম'ল অকালে তাও মারলে রাখালে । 
ও তার বিচার হ'ল না বাবা, তুমি বিচার কর। 

অতি বাড় বাড়িল যার] তাদের ভেঙে পাড়ে । 

( পৃঃ ১৩৫) 

বিচার নাহিক বাঝ পুরিল পাপের ভারা 

সাজের পিদীপ বলো ফু'দিয়ে নিভালে কাবা 

ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে 

সাধু জনের একি লীলা সমৃজে বেলাতে 

মিহি গলাতে মেটা গলাতে হায় হাঁয় কি গলাগলি 

কত হাসি খুশি কত বলাবলি কত ঢলাঢলি ! 
সেই কাপড়ে বাবা তোমায় সমূজে দেখালে 

হায় কলিকালে-_ (পৃঃ ১৩৬) 


আচোটা মাটিকে অর্থাৎ কুমারী ভূমিকে প্রথম কর্ষণ করতে গেলে পুজা, 
করতে হয়-_এটি একটি লৌকিক বিশ্বীস। এই লৌকবিশ্বীসটি আজও বাংলার 
সাধারণ মানুষ কিভাবে বহন করে চলেছে তার চিহ্ন আছে এই উপন্যাসে £ 

*বনওয়ারী এসে হাটু গেড়ে বসে প্রণায় করলে । আচোটা মাটিকে অর্থাৎ 
কুমারী ভূমিকে। মনে মনে বললে_ তোমার অঙ্জে আঘাত করি নাই মা, 
তোমার অঙ্গকে মাস্তুনা করছি। সেবা করছি তোমার। তুমি ফসল দিয়ো। 


আমার ঘরে আলো হয়ে থেকো । তারপর সে কৌচড় থেকে খুলে সেখানে 


নামিয়ে দিলে-_বাবাঠাকুরের পুজার ফুল ।” 
আর একটি লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের চি্র। 


১১০ ংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


সে তুলে নিলে একটি গোল হুড়ি। হ্থড়িটার কালো গায়ের মাঝখানে 
গোল সাদা দ্রাগ_-ঠিক পৈতের মত। বল্‌লে দেখ. তারপর তুলে দেখালে 
একটা টুকরো অস্থবের কাড়ি। ঠিক গাছের গুড়ির মতন চেহারা, এগুলিকে 
নুচাদ বলে-__অস্থরের কাড়ি । অর্থাৎ অন্থরের হাড় জ'মে পাথর হয়ে গেছে। 
দেবতার। অস্থর মেরেছিলেন, তাদেরই হাড়। এসব কাহারদের পিতিপুরুষের 
কথ! । কিন্তু বনওয়ারীদের আমলে এসব বিশ্বাস চলে গিয়েছে । 

সকল বৃড়ার আদিবৃড়া, সকল দেবতার বড় দেবতা--বাবা বৃড়াশিব, বাবা 
কালারুদদু । বেলতলার বাবাঠাকুর। কাহারদের দেবতা । তারও দেবত৷ বাবা 
কালাকুদ্দু । ধর্মরঞ্জ যে ধর্মরাজ--তারও বড় বাবা কালরুত্ত্র। বাবা কালকদ্রের 
প্রধানভক্ত চিরকাল হয় নীচ জাতের লোক । সেই আছ্ভিকালের বান গৌসাইয়ের 
কাল থেকে । এ প্রপল্ে একটি লোক কথা (8০11 (16) চলে আসছে বন 
কাল থেকে । স্ুাদ পিসী বান-_গৌসাইয়ের কাহিনী বলে £ 

“বান গোসাই ছিপ ছোট জাতের বাজা, কিন্তু ভোল৷ মহেশ্বর কালাকদ্ধের 
ভক্ত। মর্দ খেত, মাস খেত, কিন্ত বাবার চরণে ফুল দিতে, গাজনে সন্নেস 
করতে কখনও ভুলতনা। লন্যেস করে আগুনের আঙাবের ওপর বসে বাবাকে 
ভাকতেন। লোহার কাটার শয্যেতে শয়েন* করত সোন| বূপো। হীরে মানিকের 
গয়না ছেড়ে মড়ার হাড়ের মালা গলায় পরত । কিবা আত্তি কিব! দিন গাল বাজিয়ে 
বম্‌__বমু করত, বাবার নাম করতো! । শিবোহে শিবোহে।' বাবার দয়াও 
তার উপর খুব। পিধীমির 'আজা--আজড়া থেকে দেবতার। পর্যন্ত বাঁন 
গৌসাইয়ের সঙ্গে এটে উঠতনা। গৌসাইরের একশো পরিবার। একটি মাত্র 
সম্ভান,__তাও কন্যে) নাম “রোধা অর্থাৎ উষা। সেই রোধাকে দেখে 
নারায়ণের নাতির মন টলল। লারায়ণের লাতি একদিন লুকিয়ে ঢুকল বান-_ 
গোসাইয়ের বাড়ীতে রোধাবতীর ঘরে। বান গোসাই জানতে পেরে বলে-- 
কাটব লারায়ণের লাতিকে ৷ লারায়ণের আসন টলল, ম্বকুট পড়ল, গুণে দেখতো! ? 
নারদ খড়ি পেতে গুণে বললেন বিবরণ। লারায়ণ ছুটে এলেন। গৌসাই-এর 
বাড়ীতে হানাদিলেন। আযাই লেগে গেল লড়াই। 

পিধিমী টলমল করতে লাগল । জলে আগুন লাগলো, মাটির বুক ফেটে ত 
জল উঠতে লাগল । আকাশের তারা খসে পড়ল। ছিন্টি গেল ছিঠ্টি গেল' রব 
উঠল। নারায়ণ *চন্ক* দিয়ে কেটে ফেললেন বান গৌসাই-এর হাত প্রা। তবু 
গোৌঁসই হারে না, মরে না, মরে আবার বাচে। তখন এলে বাবার কালরুদ্ধূ। 


বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদীন ১১১ 


কালরুদ্ধ, আর নারায়ণ_-হরি আর আর হর, হরি হরের মিলন হুলো। বাবা 
কালরুদ্ধ, মাঝে পড়ে রোধাবতীর সঙ্গে নারায়ণের নাতির বিয়ে দিয়ে দিলেন। 
হরি বললেন বান গৌপাইকে, তোমাকে আমি বর দেব। তোমার কাটা হাত পা! 
জোড়া লাগবে । তোমাকে পিথিমীর আজ! করে দেবে । বান গোপাই বললেন 
না কাটা হাত পা আমি চাই না। আজাও আমি হব না বর যদি দেবে তো বর 
দ্রাও। বাবা কালকুদ্ধুর সাথে আমারও যেন পুজা হয়। আমার জাত জ্ঞাত 
পেজা সঙ্জন ছাড়া বাবার গাজনের ভক্ত যেন কেউ না হয় হরি হর দুজনেই 
বললেন-_-তথাত্ত। সেই জন্যেই তো গৌসইবানের হাত পা নাই, কেবল আছে 
ধড় অর্থাৎ শরীরট1 আর মুু। 

সেই কারণেই বান-গৌঁসই আজ কালরুদ্ধের ভক্ত দেবতা । আগে বান 
'গৌসাইয়ের পুজো হবে, তবে, বাবা পুজো নেবেন। (পৃঃ ১৭৫) 

গাজন ইত্যাদি লৌকিক ও পালাপার্বনগুলি গ্রাম্য মানুষের জীবনে কি 
অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে তার পরিচয় আছে এই উপন্যাসে । গাজনের বর্ণনা ঃ 

*বড় বড় ঢাকের পিঠে কাক চিল বকপক্ষীর পালক দিয়ে সাজানে ফুক্কো 
ডাটির মাথার চামরের চুল বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে কাপি বাজে, শিঙা 
বাজে, ধৃপের ধোঁয়ায় মৌ মৌ করে বাবা কালরুদ্ধের থান, পাটাগণে অর্থাৎ 
পাটাঅঙ্গনে ভক্তরা নাচে__হাতে বেতের দণ্ড, গলায় “উতুরী' অর্থাৎ উত্তবীয়, 
পরণে গেকুয়া কাপাড়, কপালে সি'দুরের ফোঁটা, গঙ্গামাঁটির “তিনপৃস্তক, রুখুচুল, 
উপবাসে শ্ুকনে। মুখ, তবু বাবার মহিমায় ধেই-_ধেই করে নাচেশ। (পৃঃ ২০১) 
গাঁজন শেষের বর্ণনা £ 

“বছরের প্রথম দিন গাজন শেষ হল। শিব চললেন জলশয়নে কালীদহের 
তলায়, গোটা বছরটি থাকবেন সেথায়, আবার উঠবেন বছরের শেষে 
গাজনের একমাস আগে আগমী চৈত্রের শুভদ্দিন অর্থাৎ পয়লা । বলবেন-__ 
সূর্যহে, চন্দ্রহে; আমি উঠলাম--বছরে শেষে কর। শিব জলশয়ানে যাচ্ছেনঃ-_ 
সেই মিছিল চলেছে জঙ্গলের কালারুদ্ধের তল! থেকে বাশবাদর কাহার পাড়া 
হও হাসলী বাকের কালীদহে । প্রথমে চলেছে ঢাক, কাসি, শিঘে, বাছযভাগ, 
তারপর চলেছে সঙ । সঙ হ'ল আবার ভূ 5 প্রেতের দান! দৈত্যের দল” 
শিবপৃজা ও গাজন হচ্ছে আসলে “5071-079561%2]” তারাশঙ্কর তা স্পট করেই 
উপস্থিত করেছেন । 

উত্সব আর গান এই হচ্ছে হাস্থলী বাকেক্স কাহারদের জীবনের আনন্দ, 


১১২ ংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


কাজে কর্মে ধর্মে-সমস্ত কিছুতেই তাদের গান। তাই ঘোষমশাই-এর বাংলা 
কুটির চাল ছাইতে ছাইতে গান ধরেছে পাগল £ 
ও সায়েব আন্ত। বাধলে 
হায় কলিকালে 
কালে কালে সায়েব এসে আস্ত বাধালে-_ 
ছেলেয়! ধূয়ো গাইলো-__ 
ছমাসের কলের গাড়ী দণ্ডে চালালে 
ও সায়েব আস্ত] 
ঝপাঝপ খড় উঠেছে । ছুড়ছে নীচে থেকে বিচিত্র কৌশলে-_উপরে চালে 
বসে বারুইর1 বা হাতে ধরেছে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে । পাশে গাদা করে রাখছে। 
বাখারিতে বাখারিতে বাবুই দড়ির বাধন দিচ্ছে, ঠকছে, তারপর কোমর 
থেকে কাঠরি বা কাস্তে খুলে দড়ি কেটে আবার সেটা] কোমরে গুজছে। 
পাগলে গেয়ে চলেছে ঘে'টুর গান__ 
লাল মুখে! সায়েব এল কটা কটা চোখ 
গ্যাশ বিদ্যাশ থেকে এল দলে দলে লোক-_ 
---ও সায়েব আস্তা-_ 
ও সাঁয়েব আস্ত। বীধলে-_কাহার কুলের অন্ন ঘৃচাল 
পান্ধী ছেড়ে র্যালে চড়ে কত বাবুলোক। 
ও সায়েব আস্ত-( পৃঃ ২২৭) 
আধুনিকীকরণের সঙ্গের সঙ্গে রেল গাড়ীর প্রবর্তন। হাহ্গলীবাকের 
কাহারদের জীবনে প্রভাব বিস্তার ফরেছে, অর্থনীতিতে আঘাত এনেছে তার 
ছবি আছে এই ঘেটু গানটিতে । কারখানার আকর্ষণ করালীর মতো কাহার 
পাড়াড় আরো হৃবককে প্রলৃদ্ধ করছে | প্রাচীন পন্থীবা ভীত সন্্স্ত। পাগলের 
আর একটি ঘেটু গানে তাই ফুটে উঠেছে £ 
জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখান। 
ও পথে থেকো না বাবা, কন্তাবাবার মানা । 
মেয়েরাও পথে গেলে, ফেরে নাকে ঘরে 
বেজাতেতে দিয়ে জাত যায় দেশাত্তরে 
লক্ষমীরে চঞ্চল করে--অলক্গমীর কারখানা 
ও পথে হেঁটোনা মানিক কতাবাবার মানা । (পৃঃ ২৩০) 
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পাক্কীর গান বাংলাদেশে লোকসঙ্গীতের মধ্যে কর্মসঙ্গীতের অন্তর্গত । আগেই 
বলা হয়েছে হুশন্থলী বাকের উপকথায় কাহারদের কাজের পিছনে পিছনে সঙ্গীত 
এগিয়ে চলে । বিয়ের সঙ্গে ছুটি পালকী যখন চলে তখন কার পান্ধী আগে যাবে, 
বরের না কনের তার প্রতিযোগিতা চলতে থাকে । প্পান্থী বহনের গান'-এর একটি 
স্থন্দর বর্ণনা এখানে উপস্থিত করে একথাই প্রমাণ হয় বাঙলাদেশের গ্রাম্য জীবনে 
সাধারণ নিয়ন্তরের জাতির মধ্যে লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশী । যথা : 

*বনওয়ারীর পান্ধীতে বনওয়াবী আছে আর আছে পেই পাগল কাহার, 
পাক্ধীর আগের ভাগায় প্রথমেই আছে পাগল। পে হীস্থলী বাকের কাহার-- 
পাড়াড় আছ্িকালের গান গাইতে এসেছে । গান গাইতে পাগলের জুড়ি নাই। 


পাগল গেয়েছে 
সরাসরি ভাল পথে-_ 


পিছন ওয়ালারা হেকেছে-_প্রো-হি" 
জোর পায়ে চলিব-_ 
প্লোহি-প্লোহি- 
আর ও জের কদমে-__ 
প্লো-হি-প্লো-হি-প্লোহি 
পাগল হাসতে হাসতে স্থুর করে এবারে বলে-__ 
বরেরে। পাক্কি। প্লো-হি-প্রে।-হি ! পড়িল পিছনে-_ 


প্লোহি_ প্রোহি । 

আগে চলে লক্ষ্মী 

প্লোহি-প্লো-হি 

পিছে এস নারায়ণ 

হে' ইয়ো-_হা'শিয়ার 

প্লোহি' 

পাশ কর পান্বী_ 

প্লোহি' 

কর্তার হুকুম মত-_ 

প্লো-ছি 

গিল্লির পান্ষী। পিছনে পড়িল-_ 

প্লো-হি-প্রো-ছি-প্রোহি-প্রাহি [পৃঃ ২৫৩] 
বাঙলা--৮ 
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সংস্কারের বাশবন এবং জৈবকামনার আদিমকালের আপনি জন্মানো বট-অশখ- 
শিম্বুল-শিরীষ গাছের ঘন বনের ছায়ার তলায় ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্য ইত্যাদি 
অলৌকিক জীবদের সর্বদা আনাগোনা । একটি দৃষ্টান্ত £ 

“বনওয়ারী বিস্ফারিত চেয়ে রয়েছে, ঘৃণিট1 তাদের অতিক্রম করে সামনে 
এগিয়ে চলেছে । অদ্রবেই আটপৌরে পাড়ার কটগাছটা। হৃণিটা এগিয়ে 
গিয়ে কাণ্ডের গায়ে খুব ঘুরপাক খেয়ে থেয়ে চলে । গাছের পল্পবে চঞ্চলতা 
জেগে উঠল । 

বনওয়ারী কাপতে লাগলো । ব্যাপারটা বৃঝেছে বসন। সে শঙ্কিত কে 
প্রশ্ন করলে বা বাওড়? অর্থাৎ ভূত। কেবল হাস্থলীবাকের কাহাররা কেন 
বাঙালাদেশের বহু গ্রাম্যমান্থয এই সব কুপংস্কার আর আদিম বিশ্বাস নিয়েই 
আজও জীবন অতিবাহিত করছে । বনওয়ারী মৃত কাণলশশীর প্রেতাত্মার 
কথা আরে! ভাবছে £ [ পৃঃ ২৭৮] 

«আটপৌরে পাড়ার বটগাছটাঁর তলায় সে দাড়িয়ে আছে। ডালে দোল 
দিচ্ছে, হয়তো দোল খাচ্ছে । গভীর রাত্রে জ্যোত্মার মধ্যে সে নিশ্চয় এগিয়ে 
আসবে- বনওয়ারীর ঘরের দিকে । বীশবাদির বাশবন এবং গাছপালার 
ছায়ায় অন্ধকারের মধ্যে জ্যোত্সার সাদাগুণ-ছাপ গায়ে মেখে ঝরাপাতাঁর উপর 
পা ফেলে শব! তুলে এসে দাড়াবে তার ঘরের পিছনে । টুপটাপ করে ঢেল৷ ফেলা 
দেবে ইশারা! । আর ও গভীর রাত্রে বনওয়ারী উঠছে না দেখে গুনগুন করে 
গান গাইবে, তারপর ভোবের আকাশে শুকতাঁরা উঠলে সে ফিরে যাবে বাশবনের 
ভিতর দিয়ে, কোপাইয়ের ধারে ধারে_কন্তার দহে গিয়ে নামবে, সেখান থেকে 
উঠে আবার আসবে বটতলায় |” (পৃঃ ২৯১) 

ইাসলী বাকের উপকথার কালো! বউয়ের প্রেত যোনী তো৷ অলীক নয়। 
পিতিপুরষের কথার মধ্যে ওরা আছে । তারা চোথে দেখেছে । ঘরের কোণে 
বাশবনের তলায়, হান্থলী বাকের মাঠে, জলার পাশে কেউ নিঃশবে দাড়িয়ে 
থাকে, কেউ কীর্দে, কেউ গান করে, কেউ ঘরের চালে বসে পা ঝুলিয়ে দেয়, 
কেউ মাঠে মাঠে আগুন লুফে লৃফে খেল! ক'রে ছুটে বেড়ায়, কেউ জলে জলে 
পদক্ষেপের শব! তুলে বেড়ায়। এ ছাড়া আছে ভুলো, সে দিক ভুলিয়ে নিয়ে যায় 
বিপথে অপমৃত্যুর সভ্ভাবনার দিকে । আর ও আছে “নিশি'- রাত্রে কেউ কাউকে 
ভাকবার কথা থাকলে, নিশি এসে তার রূপ ধরে অবিকল তারই কণত্বরে ভাকে। 
সেও নিয়ে যায় ওই অপধাত মৃত্যুর পথে। এই সব প্রেতাত্মা মায়া অথবা 


বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান ১১৫ 


হিংসার-বশে ঘুরে বেড়ায় বাশবাদির ছায়ায় ছায়ায়__-কোপাইয়ের কুলে, কুলে, 
ঘন পল্পব গাছের আড়াঁলে আড়ালে, হাস্থলী বাকের মাঠে মাঠে। হ্াহ্থলী 
বাকের অলৌকিক জগতের পরিধি বহু বিস্তৃত__আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত, 
ইহলোক থেকে পরলোক পর্যস্ত। আর এই সব লৌকিক বিশ্বাস আর সংস্কারের 
মাঝখানে প্রবাহিত হয়ে চলছে বাংলাদেশে লোক সাধারণ । এই হচ্ছে তাদের 
নিজন্ব লোক সংস্কৃতি যা তাদের প্রতিদিনের জীবনকে পরিচালিত করে নিয়ে 
চলেছে । তাই বাশবাদির আদ্দিকালের বদ্দিবৃড়ি হুর্টাদ আক্ষেপ করে বলে 
কিভাবে নয়নের বাবার বাবার বাবা চুরি করতে গিয়ে গেরস্তের ছু'ড়ে দেওয়া থালা 
কপালে গেঁথে মবে ভূত হয়েছিল, সাদ ভাষায় বলে ২-_ 
“মা, দিন আতে ঘরের সাধায়। ন! হয়তো'বাড়ির পদ্দাড়ে গাছের ডালে পা 
ঝুলিয়ে বসে থাকতেন। লোকে ভয়ে টটরস্ত |” (পৃঃ ২৯৩) 
তারপর কিভাবে ভূত ছেলে ভুলাতো, কোপাই থেকে জল এনে দিত। 
রাজবাড়ি ভোজের খা ত্রব্য এনে দ্দিত তার এক বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছে সু্ঠাদ 
পিলি। এই হল হান্্পী বাকের সেকালের ভৌতিক লোকের ইতিকথা । তবে 
মাসুষের জীবনের মত ভূহদেরও পরিবর্তন হয়েছে। ওই হুাদই সেকথা 
আক্ষেপ করে বলে আজকালকার ছেলে-ছোকরার1 বন্দুক, লাঠি, নোট নিয়ে 
পরীক্ষা করবে ভূতেদের ৷ সু্টাদের ভাষা £ 
“তাদের কিগরজ? কেন তারা এই সব ঝাষেলায় থাকবেন? তার চেয়ে 
দরে ছুরাভ্তরে নদীর ধারে হান্থলী বাকের মাঠে দিব্যি থাকেন, শ্বশানের হাড় 
গোড় নিয়ে বাদ্ধি বাজান, সাধ গেল নদীতে বিলে মাছ ধরে, চিতের আগুন লৃফে 
খেলা করেন, গাছের মাথা থেকে হুম করে ভেসে চলে যান ও গাছে ।” 
(পৃঃ ২৯৪) 
নুচাদদ বলে হান্থলী বাকের উপকথা, পাগল বাঁধে হান্থলী বাকের ছড়া পাচালী £ 
ইাস্থলী বাকের বনওয়ারী--যাই বলিহারী 
বাধিল নতুন ঘর দখিণ ছুয়ারী 
স্থবাপি বাতাসে ঘর উঠিল ভরি, মরিরে মবি। 
কিংবা 
অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায়রে 
অন্ককারেই পরাণ পাখী সেই ভাশেতে যায়রে। 
চোখে হদিলেই হায় রোশ নাই এই আছে এই নাই বে। 


১১৬ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হাস্থলী বাকের মানুষ যতই বিপর্যস্ত হোক ন! কেন পাল- 
পার্বন ব্রতউৎসব নাচ ও গান ভরিয়ে রেখেছে তাদের লৌকিক জীবনকে । হঠাস্থলী 
ৰাকের উপবথায় “পিথিমীর* সব জায়গার মতই আষাঢ় যায়, শাবন যায়, ভান্র 
আসে, শাবন শেষ হলে খেয়াল হয়ঃ ক্ষেতে রোয়ার কাজ শেষ হ'ল । রোযা শেষ 
হলে রাবাঠাকুরকে প্রণাম করে আর আয়োজন করে বাবাঠাকুরতলায় ইদপৃজোর । 
ইদ হলেন ইন্দ্ররাজ!, যিনি বর্ধার জল দিলেন, তার স্বর্গরাজ্যের রাজলম্ষীর একঅংশ 
পাঠিয়ে দিলেন ভোম মণ্ডলে অর্থাৎ ভূমগুলে । ইদ পুজোর ব্যবস্থা করেন জমিদার, 
 খেটেখুটে যা দিতে হয় তা কাহারেরা দেয়, মাতব্বরী করেন জাঙ্গালের জোতদার 
মণ্ডল মহাশয়ের । জমিদার দেন পীঠা, বাতাস, মণ্ডা, মুড়কী, দক্ষিণে দুআনা, 
মণ্ডল মহাশয়ের! পীঠার চরণ অর্থাৎ ঠাঙ বৃত্তি পান, বাতাসা মগ্ডার প্রসাদ পান, 
কাহারের] শেষ পর্যস্ত বসে থাকে । ইদ পূজোর শেষে থানটির মাটি নিয়ে পাড়ায় 
ফেরে । ওই মাটিতে পাড়ার মজলিশের থানটিতে বেদী বাধে । জিতাষ্টমীর দিন 


ভাজো সুন্দরীর পূজো হয়। ভাজো স্থন্দরীর পৃজাতে কাহার পাড়ার “অঙখেলার 
চব্বিশ প্রহর থাকে, সে মাতনের হিসেব নিকেশ নাই। 


ভাজো সুন্দরীর বেদী তৈরী করে লতায় পাতায় ফুল সাজিয়ে, আকণ্ঠ মদদ 
খেয়ে পৃরুষে মিলে গান করে আর নাচে। রাত্রে ঘুমাতে নাই, নাচতে হয়, 
শাইতে হয়--'জাগবণ' হল বিধি। পিতি পুরুষের কাল থেকে দেবতার হুকুম 
অডের গান--অঙেঃর খেল! সে যা খুশি করবে, চোখে দেখলে বলবে না কিছু, 
কানে শুনলে দেখতে যাবে না। এই দিন সবকিছু মন থেকে মুছে ফেলবে। 
কাহার সর্দার বনওয়ারী ছোকরাদের হুকুম দিয়েছে তুলে আন বেবাক-_ 
পৃকুরের পন্ম আর শানুক ফুল । পাগলও হাজির হয়েছে_-এ দিনটিতে মাথায় 
আট-_দশটা ভ'টিম্দ্ধ শালৃকফুল জড়িয়ে মাঝখানে একটা কীচা কাল ফুল গুজে 
বুড়ো ছোকর গান গাইতে গাইতে হাস্থলী বাকে ফিরেছে-_ 
কোন ঘাটেতে লাগিয়েছ না৷ ও জামার ভাজে! সথিহে 
আমি তোমায় দেখতে পৈছি না। 
চাইতে তোমায় খুজতে এল'ম ই1সছলী বাকে-_- 
বাশবনের কাশ বনে লৃকায়েছ কোন ফাকে। 
ইশারাতে দাও হে সখি সাড়। 
আ-ঙা চরণে তোমার লুটিয়ে পড়িগ! 
ও আমার ভাজে! সথিহে । 


বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান ১১৭ 


পাগল ঢোল বাজনায় বোল তুলেছে-কাজকাম' পাটকাম থাক্‌ থাক্‌ থাক্‌ থাক্‌। 
নাচ না কেনে মেয়েরা । নাচ না কেনে গো। চল, কোপাইয়ের ঘাট থেকে 
ঘট ভরে আনি। নে পাঁচ 'আকুড়ি'র সরা মাথায় নে। পাঁচ আকুরি অর্থাৎ 
পঞ্চান্কুরা আবার সঙ্গে সঙ্গে গান উঠেছে £ 

“ভাজে লো সুন্দরী মাটি লো সরা 

ভাজোর কপালে অঙের সি'ছুর পর]। 

আলতার অঙের ছোপ মাটিতে দেব, 

ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলিব। 

পঞ্চ আকুড়ি আমার ধরলো! ধরা । (পৃঃ ৩৭১) 
পরিশেষে ভঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত কর! যেতে 
পাবে। যথাঃ গগ্রস্থটির নামকরণের মধ্যেই ইহার অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য রঞ্জিত 
হইয়াছে । ইহ] ইতিহাস নয়, উপকথা । ইহার জীবনযাত্রা অতি প্রকৃতির ঘন 
কছেলিকা মগ্ডিত। পৌরাণিক কল্পনা -আলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, প্রাচীন 
কিংবদস্তীও অতীতের ঘটন] প্রতিফলিত জীবনদর্শন-_-এ সমস্তই প্রাত্যহিক 


জীবনের রঙ্কে রন্ধে গভীরভাবে অনু প্রবিষ্ট |” 
( বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসে ধারা । পৃঃ ৫৬৪) 


মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


অবশ্য এ প্রসঙ্গে বিংশশতকের সংগ্রামী লেখক মাণিক বন্দোপাধ্যায় এর 
দুটি উপন্তাস 'পৃতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩১) এবং পল্পানদীর মাঝি (১৯৩৬) 
্মরণীয়। তারাশঙ্করের পূর্বেই আঞ্চলিক জীবন চর্চা, লোকায়ত সংস্কার লৌকিক 
সাহিত্যকে কেন্দ্র করে দবিদ্রতম মানুষের জীবন সংগ্রামকে উপস্থিত কর হয়েছে। 
তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্তাস রাইকমল ১৯৩৫ এ প্রকাশিত হলেও 
আধুনিক জীবন সমস্তা ও বৃগষস্ত্রণার রূপকার মাণিক বন্দোপাধ্যায় । জীবনে 
ংকেতিকতা ও উত্তট সমস্ত।কে মূর্ত করে তুলেছেন তার উপন্যাসে, নাগরিকতা 
দ্বারা আবিষ্ট হয়েও, মানব মনের ম্থগভীর রহুন্কের মাঝে পদচারণা করলেও 
লৌকিক এতিহা ছিল তার অন্তরের গোপন কেন্্র। সচেতন নাগরিক 
বৈদঞ্জতার মাঝখানেই মাঝে মাঝে লৌকিক মানসিকতার প্রতিফলন হয়েছে । 
পৃতৃল নাচের ইতিকথা উপন্তানে লৌকিক জীবনাচরণের কথা উপস্থিত আছে। 
আধুনিকতার বিবর্তনের সঙ্জে সঙ্গেও গ্রামীণ জবীবদ ধারার যে একটা খুব বেশি 
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বদল হয়নি। গ্রামের মানুষ তাদের নিজস্ব পৌকিক সংস্কার, কুসংস্কার, আচার 
আচরণ ইত্যাদি নিয়ে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে তাকেই গ্রামের ছেলে শশী 
ভাক্তার এক নৃতন দি দেখেছে এবং পর্যালোচনা করেছে । পঞ্চানন "চক্রবর্তীর 
জিজ্ঞাসায় শসী যখন উত্তর দিল “ভূতো এই মাত্র মারা গেল, তখন চক্রবর্তী মশাই 
বলতে শুরু করলো । “বটে? বাঁচল না বৃঝি ছেলেটা? তবে তোমাকে বলি 
শোন শশি, ভূতো যেদিন আছাড় খেলে । দিনট] ছিল বিষ্্যুদ্রবার। খবর পেয়ে 
মনে কেমন খটকা বাধল। বাড়ি গিয়ে দেখলাম পীজি,-_য। ভেবেছিলাম । 
ছেলেটাও পড়েছে বারবেলাও হয়েছে খতম । লোকে বলে বারবেল! কি সবটাই 
সর্বনেশে বাপু? বিপদ যত ওই খতম হবার বেলা । বাঁরবেলা যখন ছাড়ছে। 
পায়ে কাটাটি ফুটলে ছুনিয়ে উঠে আক্যা পাইয়ে দেবে ।--নবীন জেলের বড় 
ছেলেটাকে সেবার কুমিরে নিলে, সেদিনও বিষ্যুদবার, সেবারেও ছেলেট। খালে 
নামল, বারবেলাও অমনি ছেড়ে গেল, গাও দিয়ার খালে নইলে কুমির আসে ?” 
(পৃঃ ২৩) 
খালের কুমির শুধু নয়, ভূতোর কথায় ভূতের কথাও এসে পড়লো! শশী 
ভাবলো, এতগুলি মানুষের মনে মনে কি আশ্্ধয মিল। কারো ব্বাতন্ত্র নাই, 
মৌলিকতা নাই, মনের তারগুলি একত্রে বাধা। স্থখ ছুঃখ এক, রসনাভূতি 
এবং ভয় ও কুসংস্ক।রে এক, হীনতা ও উদ্দরতার হিসাবে কেউ কাবো চেয়ে 
এতটুকু ছোট অথবা বড় নয়। [পৃঃ ২৩] 
লোক মানসিকতার এই প্রধান লক্ষণগুলি মণিক বন্দোপাধ্যায় আশ্চর্যভাবে 
ধরতে পেরেছিলেন তারই পরিচয় উপস্থিত করেছেন তার উপন্যাসের মধ্যে । 
আধুনিক ডাক্তারের সঙ্গে সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন কবিরাজের সংঘাত বাধে। 
যার্দব বলে, “গাছেবপাতার বস নিংড়ে ওষধ করলে, গাছের পাতায় ওষুধের গুণ 
এল কোথা থেকে ? হ্র্য বিজ্ঞানে যে জানে-_-সে শেকড় পাতা খেশজেনা, একখানি 
' আতশী কাচের জোরে সুর্যরশ্মিকে তেজস্কর ওষুধে পরিণত করে রোগীর দেহে 
নিক্ষেপ করে,-_মুহূর্তে নিরাময় । মোটা মোটা বই পড়ে ছুরি কাটা চালাতে 
শিখে কি হয়? 
মনে মনে শশী বাগে । গ্রাম্য মনের অপরিতাজ্য সংস্কারে সেও যাদবকে 
ভক্তি কম করে না, তাই সায় না দিলেও তর্ক সে করিতে পারে না।” (পৃঃ ২৬) 
লোক উৎসবের সঙ্গে গ্রাম্য জীবনের স্থর পরিপুর্ণ জড়িত। নানা লৌকিক অনুষ্ঠানই 
গ্রান্য লোকজনের আনন্দের খোরাক ৷ তার বিস্ভিত পরিচয় দিয়েছেন লেখক । 
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গ্রামের পৃজার উত্সব শুরু হইয়া গেল। উৎসব নয়, গ্রামের জমিদ্বার শীতল 
বাবুর বাড়ী তিন দিন যাত্রা, পৃতুল নাচ, বাজি পোড়ানো, সাতর্গার মেল পৃজা 
তো আছেই। গ্রামবাসীর ঝিমানো জীবন প্রবাহে হঠাৎ প্রবল উত্তেজনার 
সঞ্চার হইয়াছে । যাত্রা আরম্ভ হয় সপ্তমীর বাত্রে। যাত্রার দল তার আগেই 
গ্রামে হাজির হইয়াছেন ।” ( পৃঃ ৪৩) 
মেয়েলী গ্রাম্য ছড়া গ্রাম্য মেয়েদের একমাত্র বাক্য সম্পদ, কথায় কথায় তার! 
ছড়া বলে আনন্দ পাঁয় বা উত্তর প্রত্যুত্তর দেয়, লেখক একটি জায়গায় এই 
লৌকিক উপাদ্দানটিকে সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। যথা ঃ 
“কুমুদ ধৃশী হইয়া বলে, আজ যে তুমি এমন মতি ? 
মতি বলে, বিন্দে শুধায় আজকে তৃমি এমন কেন রাই, 
অধর কোণে দেখছি হালি, শ্রম তো কাছে নাই? 
ক্মুদ বলে, মানে কি হুল? 
মতি বলে, বলি গো বপি-_ 
রাই কহিলেন, ওলো বিন্দে, চোখের মাথা খেলি ! 
ওই চেয়ে গ্যাখ কদমতলে আমরা গলাগলি। 
ক.মুদ আবার বলিল, মানে কি হল? 
মানে? আনন্দের নেশায় এতটুক্‌ গৌয়ো মেয়ে ছড়া বলিয়াছে। 
তারও মানে চাই? মনে তো! মতি জানে না।* (পৃঃ ১৮৩) 
*পল্ম] নদীর মাঝি” উপন্যাসের মধ্যেও আছে আঞ্চলিকতা এবং লৌকিক 
বিশ্বাস, মেগা পার্বণের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 
পদ্মার তীরবর্তী মাঝি ও জেলেদের জীবন সংগ্রামের সার্থক রূপচিত্র। 
এদেশের মানুষের পল্ম! ও পল্মার খালগুলি প্রধান উপজীবিকা। কেউ মাছ ধরে 
কেউ মাঝিগিরি করে । জীবনের ন্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা পিপাসায়। কাম ও 
মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়, আর দেশী মদে, এরই মাঝখানে প্রবাহিত এদের 
জীবন ধারা । ওপন্তালিক এর মধ্যে এদের লৌকিক এঁতিহ্বের সঙ্জে যোগস্থত্রটি 
তুলে ধরেছেন। রথ উপলক্ষে গ্রাম্য মেলার একটি সুন্দর রেখা চিত্র উপস্থিত 
করেছেন £ “বথের দিন এই মাঠে প্রকাণ্ড মেলা বসে, উলটা-রথ পর্যস্ত স্থায়ী 
হক্প।"..." গ্রাম্যবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের পণ্য সমস্তই মেলায় আমদানি হয়-** 
কাপড়ে দোকান, মনোহরী দোকান মাটির খেলনার দৌকান। থাবাবের দোকান, 
দোকান যে কত বসে তার সংখ্যা নাই। গোরু ছাগল বিক্রয় হয়, কাঠাল ও 
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আনারসে মেলার একটি দিক ছাইয়া যায়। (মাণিক গ্রস্থাবলী ১৩৭৬ পৃঃ ৪৩) 
মেলার প্রভাব এই সৰ গ্রামীণ মন্দের কিরূপ অসাধারণ, ওুপন্তাসিক তারও 
বর্ণনা উপস্থিত করেছেন £ বৌবা হাসি মুখে লাল পাছ! পাড় শাড়ী নাড়িয়া 
চাড়িয়৷ দেখে নুতন কাচের চুড়ির বাহারে মুধ্ধ হয়, কাচ ও কাঠের পৃ"তির মালা 
সযত্বে কুলুজিতে তুলিয়া! রাখে, ছেলে মেয়েরা বাশি বাজায় আর মাটির পৃতুল 
বুকে জড়াইয়! ধরে ।' (পৃঃ ৫৫) 
গান পম্মানদীর মাঝিদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম । লোকসঙ্গীত ও লোক- 
জী বন..'একত্রে স্থগ্রথিত, তাই হোসেন মিয়া গান গায় 
আধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও 
বোনধূ কত ঘৃমাইবা 
মানের পাতে বাইতের পানি হইল রুপার কুপি, 

উঠ্যা দেখবা না। (পৃঃ ৬৭) 

আবার কখনও গায় £ পিরীত কইরা জইলা মলীম সই, আ-লো-সই। 

আগুন সমান সোনার, জউলা চুকা দৈ, আ-লো-সই ! 
থাকলি ঘরে ছ্যাচন কেমন ঢে'কির তলে চিড়া যেমন, 

বিদেশ গেলি, মনের পোৌঁড়ন ভাইজা করে খৈ, আ-লো-সই ! 
(পৃঃ ১১৭) 
যাত্রা ও বিভিন্ন পল্লীগীতি বাংলার লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ । এই 
উপন্তাসে তারও ইঙ্গিত লক্ষ্য কর] যায় একটি যাত্রার দবশ্ট বর্ণনায় ও দর্শকদের উপর 
তার প্রতিক্রিয়ায় ১ “তবু বাত জাগিয়৷ ভিড় করিয়া সকলে ভাসান যাত্রা শোনে, 
একবার নয় বনুবার। ভাঙা হারমোনিয়াম আর ঢ্যাপসা তবলার সংগত, মশালের 
লাল আলো, আলুবেচা, তেলবেচা, অভিনেতা তবু কী মোহ এ যাত্রার, কুবের ঠায় 
বলিয়া থাকে । চিমাইয়1 ডিমাইয়া অভিনয় চলে, মা মনসা একটা গান করেন, 
চাদ সদাগর ছুটো কথা বলে, মৃত লক্ষমন্দার উঠিয়া একট! গান করিয়া আবার 
মরিয়! যায়। (পৃঃ ১৩৪) 


বিভ্ভৃতি ভূষণ বন্দে]াপাধ্যায় 
বিভূতিভূষণ গ্রাম্য জীবন ও গ্রামীণ মানুষের ওঁপন্তাসিক, স্থতরাং তার 
উপন্তাসগুলিতে 'লৌকিক জীবন ধারার ছবি থাকবে এতো স্বাভাবিক কথ!। 
লৌকিক সংস্কার, আচার-আচরণ, কথা উপকথা, উৎসব অনুষ্ঠান এর পরিচয় 
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'আছে তার উপন্তাসে । আরণ্যক উপন্যাসের ছনত্রে ছজ্রে এই লৌকিক মানসিকতার 
পরিচয় আছে। লেখক বলেছেন। “গন্ধর মুখে কত অদ্ভূত কথ! শুণিতাম 
উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবস্ত পাথর ও আতুড়ে ছেলের হা'টিয়! বেড়াইবার কথা 
ইত্যাদি ওই নির্জন জঙ্গলের পারিপাশ্থিক অবস্থার সঙ্গে গন্ুর যে সব গল্প অতি 
উপাদেয় ও অতি রহস্তময় লাগিত আমি জানি কলিকাতা শহরে বসিয়া সে সব 
গল্প শুনিলে তাহা আজগুবি ও মিথ্যা মনে হইতে বাধ্য ।...***গন্ু আমাকে যে 
গল্প বলিত তাহা রূপকথা নহে। তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় ।” 
(পৃঃ ৩০) 
একদল নাচতে এসেছে বিহারের গ্রাম্য লোকনৃত্য । কি নাচ তারা দেখাবে 
বলাতে এক বুদ্ধ বললেন যে হো হো নাচ আর ছক্কর বাজি নাচ।' সেই নাচ 
লেখকের মনে হয়েছে_-'অদ্ভুত ধরনের নাচ ও সম্পুর্ণ অপরিচিত স্থরের গান । 
এই মুক্ত প্রকতির বিশাল প্রসার ও এই সভ্য জগৎ হইতে বন্দরে অবস্থিত নিভৃত 
বন্য আবেষ্টনীর মধ্যে, এই দিগন্ত পরিপ্লাবী ছ।য়াবিহীন জ্যোৎস্না লোকে এদের 
এই নাচ গানই চমৎকার খাপ খায়। একটি গানের অর্থ এইরূপ । 
শিশুকালে বেশ ছিলাম । 
আমাদের গ্রামের পিছনে যে পাহাড়, তাঁর মাথায় কেদবন, সেই বনে কুড়িয়ে 
বেড়াতাম পাঁকাফল, গাথতাম পিয়াল ফুলের মাল! দিন খুব স্থখেই কাটত, 
ভালবাসা কাকে বলে, তা তখন জানতামন1, পাঁচন হবী ঝরণার ধারে সেদিন 
করর] পাখী মারতে গিয়েছি । হাতে আমার বাশের নল ও আটা কাঠি । 
তুমি কুক্থম রঙে ছোপানে! শাড়ী প'রে এসেছিলে জল ভরতে । দেখে বললে, 
- ছিঃ, পুরুষ মালষে কি সাত--নলি দিয়ে বনের পাখী মারে। 
আমি নাহয় ফেলে দিলাম বাশের নল, ফেলে দিলাম আট! কাঠির তাড়া। 
বনের পাখী গেল উড়ে, কিন্ত আমার মন পাখী তোমার প্রেমের ফাদে চিরদিনের 
মত ঘে ধরা পড়ে গেল। আমার সাত নলি চেলে পাখী মারতে বারণ কবে এ 
কি করলে তুমি আমার ? কাজটা কি ভাল হ'ল, সথি? ওদের ভাষা কিছু বৃঝি, 
কিছু বুঝি না, গানগুলি সেই জন্যই বোধ হয় আমার কাছে আরও অদ্ভুত লাগিল। 
এই পাহাড় ও পিয়াল বনের সুরে বাধা এদের গান। এখানেই ভালো লাগিবে। 
(পৃঃ ৭২-৭৩ ) 
নির্জন অরণ্যপ্রাস্তে বাস করে সাধারণ গ্রাম্য মাছগুব। নানা অলৌকিক 
উপদেবতার, হুরী পরীর বিশ্বাস তাদের অন্তরে স্থগ্রথিত, নানা কুসংস্কারের মধ্যেই 
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তাদের বমবাস। বিভূতিভূষণ এইসব মানুষদের দেখেছেন, তাদের সংস্কারাচ্ছন্ন 
জীবনযাজ্রাকে পর্যালোচনা! করেছেন এবং সযতে স্থান দিয়েছেন গার আরণ্যকের 
পাঁতায় পাতায় । বোমাই বৃক্ষ জঙ্গলের আমিন অলোক কারণে পাগল হয়ে 
যাবার পর আসরফি টিগ্ডেল বলেছে : ঠাকুর দাদার মুখে শুনেছি, বোমাই 
মারু পাহাড়ের উপর ওই যে বটগাছটা দেখছেন দুরে একবার তিনি পুণিয়া 
থেকে কলাই বিক্রির টাকা নিয়ে জ্যোৎস্সা-বাজ্রে ঘোড়ায় করে জঙ্গলের পথে 
ফিরছিলেন--ওই বটতলায় এসে দেখেন একদল অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে হীত 
ধরাধরি করে জোৎসার মধ্যে নাচছে । এদেশে বলে “ডামাবাথ'--একধরনের 
জ'নপরী নির্জন অঞ্চলের মধ্যে থাকে । মান্য বেঘোরে পেলে মেবেও 
ফেলে।” (পৃঃ ৭৬) 

শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ ইজারাদাবের ছেলেটি মার] যাওয়ায় এমন আতঙ্কের স্থষ্টি করল 
যে সন্ধ্যার পর ওখানে আর কেউ যেতে সাহস করতো! না। দিনকতক পেখানে 
শুয়ে লেখক এক অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠতে! আর মনে হোত £ এসব 
জায়গা ভাল নয়, এর জ্যোতন্নাভরা নৈশ-প্রক্ততি রূপকথার বাক্ষপী রানীর মত, 
তোমাকে ভুলাইয়৷ বেঘোরে লইয়া গিয়া মারিয়। ফেলিবে, যেন এইসব স্থান 
মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু ভিন্ন লোকের রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, 
বন্কাল ধরিয়া তাহারাই বসবান করিয়া! আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাদের সেই 
গোপন রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই, স্থযোগ 
পাইলেই প্রতিহিংসা! লহতে ছাড়িবে না।” (পৃঃ ৮৩) 

অরণ্যের আনাচে কানাচে পরী হুরির রাজত্ব, আমি বধুবীর প্রসাদের কাছে 
সরহ্বতী কুম্তার কথা তুলতেই সে বলে-_“হুভূর, ও মারাত্মক কুণ্তী, ওখানে হুবী- 
পরীর] নামে, জ্যোৎন্স|! রাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ভাঙ্গায় এ সব পাথরের 
ওপর, রেখে জলে নামে । সে সময় ঘে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে 
নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎন্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ 
জলের উপবে পদ্মফুলের মত জেগে আছে 1” 

অরণ্য আদ্দিমতার মাঝে নানা শ্রেণীর বনদেবতা, বিভূতিভূষণ এরকম এক 
দেবতার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন, “টশভবাবে৷ হচ্ছে বৃনো মহিষের দেবতা । 
সাওতাল বুড়োর কথায় শোনা যাক £ তারপর কি হ'ল শুনলে অবাক হয়ে 
যাবেন হুস্্র। এখনও ভাবলে আমার গা কাটা দেঁয়। গছিন রাতে আমবা 
নিকটেই একট! বাশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশবে ধ্রাড়িয়ে আছি। বুনো 
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মহিষের দলের পায়ের শব্ধ শুনলাম । তারা এগিয়ে আসছে। ক্রমে তারা খুব 
কাছে এল। গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে । হঠাৎ দেখি গর্তের দশহাত 
ঘরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশবে হাত তুলে দাড়িয়ে আছে। এত 
লহ্ব] মৃত্তি, যেন মনে হ'ল বাশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে, বৃনো৷ মহিষের দল তাকে 
দেখে থমকে দাড়িয়ে গেল, তারপরে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে এদিক ওদিক পাপাল। 
ফাদের ভ্রিসীমানাতে এলন1 একটাও । বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের, 
চোখে দেখা ।” (পৃঃ ১৪৭) 
পথের পাঁচালী 
“পথের পাঁচালী; উপন্যাসটি লোকায়ত জীবনধাবার সমস্ত পরিচয়কে বহন করে 
আছে। পথের পাঁচালী উপন্তাসে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে লৌকিক উপাদান ও 
লৌকিক এতিহ্বের স্পর্শ । বল্লালী বালাই অধ্যায়-এর স্চনাতেই ইন্দির ঠাকরুণ 
ও দুর্গাও আন্তরিক সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে ছড়া ও রূপকথার মধ্য দিয়ে। লেখক 
বর্ণনা! দিয়েছেন। সন্ধার সময় তার মেয়ে ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া কাথ। পাতা 
বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত একমনে পিপসিমার মুখে রূপকথা শোনে । 
খানিকক্ষণ এ গল্প ও গল্প শুনিবার পর খুকী বলে, পিতি, সেই ডাকাতের গল্পটা 
বলতো 1...**তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শুনে । সেকালের অনেক ছড়া 
ইন্দির ঠাককণের ম্বখন্থ ছিল।......তাহার জান! সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রাতি 
সন্ধ্যায় একবার ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার সানাইয়া রাখে । 
টানিয় টাঁনিয়া আবৃত্তি করে-_ 
ও ললিতে চাপ কলিতে একটা কথা স্রন্লে, 
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চুড়ো বাধা এক মিনসে। [পৃঃ ৯] 
লৌকিক বিশ্বাসের নানা পরিচয় আছে। বীকু রায়ের কাহিনী বলে 
লেখক বলেছেন। “বাড়ি আসিয়া বীরু রায় আর বেশী দিন বাচেন নাই । এই 
রূপে তাহার বংশে এক অদ্ভুত ব্যাপারের স্ত্রপাত হুইল। নিজের বংশ লোপ 
পাইলেও তাহার ভাইয়ের বংশাব্লী ছিল। কিন্ত বংশের জোষ্ঠ সম্তান কখনও 
বাচিত না, সাবালক হুইবার পূর্বেই কোন না কোন রোগে মারা যাইত। 
সকলে বলিল ব্রদ্ষশাপ ঢুকিয়াছে। হরিহরের মাতা তারকেস্বরের দর্শনে গিয়া 
এক সন্ন্যাসীর কাছে কাদ] কাটা করিয়। একটি মাছুলি পান। মাছুলীর গুণেই 
হোক বা৷ ব্রদ্ষশাপের তেজ ছুই পৃকষ পরে করের মত উবিয়! যাওয়ার ফলেই 
হোক, এত বয়সেও হুরিহর আজও বাচিয়া আছে ।” [পৃঃ ১৩] 
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ছড়া ব্যবহার-_ 
(১) লাথি ঝাঁটা পায়ের তল, 
ভাত পাথরট! বৃকের বল__ পৃং ২৯ 
(২) বালুচরের বালুরচরে একট! কথ কই-_ 
মোষের পেটে ময়ূর ছান। দেখে এলাম সই । 
মন্ত্র মূলক ছড়া 
(৩) স্বগ.গো থেকে এলে! রথ নামলো খেতুতলে 
চব্বিশ কুটী বাণ বর্ষা শিবের সঙ্গে চলে 
সত্য হগের মড়া আর আগুন যুগের মাটী। 
শিব শিব চলে রে ভাই ঢাকে গ্যাও কাঠি (পৃঃ ১৯৬) 
(৪) লেবুর পাতায় করমচা 
হে বৃষ্টি ধরে যা 
(৫) হলুদ বনে বনে 


নাক ছবিটি হারিয়ে গেছে জথ নেইকো মনে । 

(পৃঃ ২০১) 

'ভাইনী বিশ্বাস বাংলাদেশের একটি প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস, 'পথের 
পীঁচলীর আতুরী ডাইনীর কাহিনীতে তার পরিচয় আছে । লেখকের বর্ণনীয়-_ 
অপুর সখ শুকাইয়! গেল:-....আতুরী ভাইনীর বাড়ী ।-*****সন্ধ্যাবেলায় কোথায় 
তাহার! আসিয়া পড়িয়াছে । কে না জানে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতী 
আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলেপাড়ার কোন এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া 
লইয়া কচুর পাতায় বাধিয়! জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। পরে মাছ তাহা 
থাইয়৷ ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচাবীর আমড়া খাইবার সাধ এ জঙ্মের মত মিটিয়া 
যায়। কেনাজানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনীতে ছোট ছেলেদের রক্ত 
চুষিয় খাইয়৷ তাহাকে ছাড়িয়! দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সেকিছুই 
জানিতে পারিবে না. কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া দাইয়া যেই সে বিছানায় শুইবে 
আর পরদিন তঠিবেনা। কতদিন শীতের রাজে লেপের তলায় শুইয়া! দিদির মুখে 
আতুরী ডাইনীর গল্প শুনিতে শুনিতে বলিয়াছে-_বাত্রিতে তুই ও সব গল্প বলিস্‌নে 
দিদি, আমার ভয় করে-_তুই সেই কুচবরণ রাজকন্তের গল্পটা বল্‌ দ্দিকি ?” 
| (পৃঃ ১১২) 


বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান )২৫ 


গ্রামের চড়ক পার্বণ, নীলপুজে। ৷ সমস্ত গ্রামেই তার চাঞ্চল্য । এই লোক 
উৎসব-এর লৌকিক বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছে শিশু মনে তার প্রতিক্রিয়া £ 
টুন বলিল--আজ রাত্রে সম্নিসিরা শ্বশীন জাগাতে যাবে 
রাণী বলিল__আহা, তা! বৃঝি আর জানিনে? একজন মর! হবে। 
তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্বশানের সেই ছাঁতিমতলায়। তাকে আবার বীচাবে, 
তারপর মড়ার মু নিয়ে আসবে--ছড়1 বলতে বলতে আসবে--ওর লব মস্তর 
আছে--»্(পৃঃ ১৯৩)। অপুর মনে এর প্রতিক্রিয়া ঃ 
অপুর গায়ে কাটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে 
কালো মেঘ, বাশবন, শ্শানের গন্ধ । শিবের অন্থচর ভূতপ্রেত--ছোট ছেলের 
মন বিদ্ময়ে, ভয়ে রহস্যে, অজানা অনুভূতি ভরিয়! উঠিল । 


চতুথ অধ্যায় 


॥ এক ॥ 


শরগ্চজ্দ চট্রোপাধায় 

মানুষের গল্পের প্রতি অন্রাগের মধ্যে নিহিত আছে উপন্যাসের মুল সুত্র 
গল্প বা কাহিনী শুনবাঁর প্রবৃত্তি মানুষের চিবায়ত। তাই আদি যুগের পৃথিবীর 
সমস্ত দেশের সাহিত্যই কাহিনী বা আখ্যানমুলক, আমাদের দেশের রামায়ণ- 
মহাভারত থেকে শুরু করে ওদেশের ইলিয়াড-ওডিসি প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
মহাকাবাগুশি মুপতঃ আখানমূলক। এসব মহাঁকাব্যগুলির মধ্যে যেমন 
আখ্যানের চমৎকারিত্ব আছে তেমনি আছে অপংখা চরিত্রের সমাবেশ যা ছারা 
কাহিনীগুলি একটি সম্পূর্ণ এক্যতা এবং স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করেছে । ঘটনার স্স্ত 
প্রবাহের পটভূমিকায় চবিত্রগুলি সজীব ও স্বাতন্তরাতায় ভূষিত হয়ে মহাকাব্যগুলির 
আখ্যানভ।গ চিরকালের মানুষের কাছে জাতি-ধর্ম-নিধিশেষে দেশ ও কালের 
সীমান| অতিক্রম করে আকর্ষণ লাভ করেছে । এসব মহাঁকাব্যের মধ্যে 
চধিত্্র ও কাহিনী একক্থুত্রে গ্রথিত হয়ে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনার মধ্যে পরিপূর্ণতা 
লাভ করেছে। কিন্তু আর এক প্রকার গল্প আছে যা মূলতঃ উদ্দেশ্টমূলক 
বা চমকপ্রদ ঘটনাবলীর সমাবেশ। এসব গল্প কাহিনীর মধ্যে চরিত্রের চেয়ে 
সমাজচিত্র, বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রাতাহিক জীবনের নানা ইঙ্গিতময় উপাদান । 
পরিপূর্ণ বিকশিত স্বাত্্য-তীক্ষ মানব চরিত্র এখানে অন্ুপস্থিত-_-ঘটনার ঘনঘট।, 
কাহিনীর চমৎকারিত্ব বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতময় চিত্রাঙ্কণ, রোমান্সের 
মাধ এখানে গল্পের মুল রসটি জমিয়ে তোলে এবং শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় 
করে তোলে। আমাদের দেশের হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র বৌদ্ধজাতক, কথ! 
সরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, যবুরোপের ভেকামেরণ, বাংলার বূপকথ1--উপকথা-_ 
ব্রতকথা এবং ইতিকথা পৃরাকথা_-এ জাতীয় গল্লের উদাহরণ । এসবের মধ্যে 
কতকগুলিতে পশ্তপক্ষীর রূপকচ্ছলে মানবজীবনের নানা তন্বকথা ও মানবপ্রকৃতির 
নানা বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্তকারে উপস্থিত করা হয়েছে, কতকগুলিতে নিরঙ্কুদ ব্তীন 
কল্পনার সাহায্যে অবাস্তব অলস্ভব আজগুবি ঘটনা পরম্পন্বার মাধ্যমে জীবনের 
রহস্যময়, আকম্মিক কুয়াশাবৃত দিকটাকে সক্কেতের সাহায্যে উপস্থিত করা 
হুয়েছে। এইসব গল্পের কাহিনীগুলি যেমন অস্পষ্ট ছায়াময় ও রহম্তাবৃত ঠিক 


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৭ 


তেমনি কাহিনীর নায়ক নায়িকা ও চরিব্রগুলির কার্যাবলী ; আচাঁরণও অম্পষ্ট, 
ছায়াবৃত, কুহেপিকায় ঢাকা, আবার ঘটনা-_চমৎকারিত্বের অস্তরাল থেকে 
অর্ধস্কুট এই সব গল্পকাহিনীতে পাঠক ক্রমশঃ জড়াইয়া পড়ে ঘটনার প্রবাহ 
তাদ্দের গল্পের গভীরে টেনে নিয়ে যায়, গল্লের মাধুর্য ও মায়াময় রসে তাদের 
অবিষ্ট করে ফেলে । ফলে পাঠকের আর নিজন্বতা থাকে না ক্রমশঃ সে গল্পের 
বুন্ছনীর জালে জালে নিজেকে জডিয়ে ফেলে গল্পের যে যাছুকরী যোহময়তা 
আছে তাতে আবিল হয়ে যায়। 

শরৎচক্জ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে লৌকিক উপাদানের প্রভাব প্রসঙ্গে উপরোক্ত 
বক্তব্যটি প্রথমেই ম্মরণ আসে। শরৎচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস বচনার মূল কথাই 
হোল গল্পরস” বা গল্পের আকর্ষণ। একটি নিপুণ কথকের মতো৷ শরৎচন্দ্র 
তীর উপন্তাপগুলিতে গল্পের পর গল্প সাজিয়ে কাহিনীর পর কাহিনী রচনা কবে, 
খঘটনার পর ঘটনার মালা গেঁথে উপন্যাসের মধ্যে যে, আশ্চর্য গল্পের সম্ভার রচন। 
করেছেন তা অতি বিশ্বয়কর। শরৎচন্দ্রকে পরবর্তীকালে যে অপরাজেয় কথা- 
শিল্পী রুপে আখ্যাত করা হয়েছে তারও মুল সুত্র বুঝি নিহিত আছে কথার 
পর কথা দিয়ে, ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে গল্পরস'কে এক মোহময় পট- 
ভূমিকায় স্থাপিত করার মধ্যে। লোকশ্রতবিদ লোৌককথার শিল্পরূপ (816 ০9 
8০110081) প্রসঙ্গে বলেছেন £ লোককথা সজীব শিল্প ইহাকে [15106 4৮ 
বল! হইয়া থাকে । ইহা বলিবার মধ্যে যে রপশ্থত্ি হইয়া থাকে, শুনিবার 
মধ্যেও তেমনই একটি আনন্দের সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে নীরস গঞ্ঠের আবৃত্তি 
মাত্র শুনা যায় না, বরং একটি অপূর্ব শ্রুতি স্থখকর রসের ব্যঞ্চনা অনুভূত হয়” । 
(বাংলার লোকসাহিতা ৪র্থ খণ্ড, ২, ৪৬০, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ) রবীন্দ্রনাথও 
“গল্পরমের" এই মাধুর্য ও মোহময় আকর্ষণটিকে তার অপূর্ব ভাষায় প্রকাশ করে 
বলেছেন £ 

“এক যে ছিল রাজা । 

তখন ইহার বেশী কিছু জানিবার আবশ্তক ছিল না। কোথাকার রাজা, 
রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়। গল্পের প্রবাহ রোধ করিতা'ম 
ন1। বাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কালী কাঞী কনোজ কোশল 
অক্বঙ্গ কলিলের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাহার রাজত্ব এসকল ইতিহাস- 
ভগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল। আসল যে কথাটি 
শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে 


১২৮ ংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


বিদ্যুৎবেগে চৃষ্বকের মতো আকুষ্ট হইত, সেটি হইতেছে--এক যে ছিল 
রাজা... 

গল্প যখন ফুরাইয়1! যায়, আরামে শ্রাস্ত ছুটি চক্ষু আপর্নি মৃদ্দিয়া আসে, 
তখনো! তো শিশ্তর ক্ষুত্র প্রাণটিকে একটি ন্িধ্ধ নিস্তন্ধ নিস্তরঙ্গ শ্রোতের মধ্যে 
নযুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়! দেওয়! হয়, তারপরে .ভোরের বেলায় কে 
ছুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া! তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে । 

ছেলেবেলায় সাতসমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে 
যথার্থ বিরাম, সেখানে ন্রেহময় হ্থমিষ্ট স্বরে শুনিতাম-_ 

আমার কথাটি ফুরালো 
নটে গাছটি মুড়ালো।, 

_ উপরোক্ত ছুটি উদ্ধতির মধ্যে আমাদের চিরায়ত লোৌককথ1 বিশেষ করে 
রূপকথার আঙ্গিকের (6০1) ০ 5011 7916) যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে 
তা হচ্ছে £ 

প্রথমতঃ লোককথার একটি কাহিনী থাকবে, দ্বিতীয়তঃ কাহিনীটি 
ঘটনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে, তৃতীয়তঃ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নানা গল্পের সমাবেশ 
থাকবে, চতুর্থত: ক্ষুদ্র গল্পগুলি একটি মূল কাহিনীর সুত্রে গ্রথিত থাকবে। 
পঞ্চমতঃ ঘটনাগুলি চমকপ্রদ, উত্থান পতনময়, বেগপঞ্চারবী হবে। যষ্ঠতঃ 
ঘটন। ও গল্পগুলি একটি সর, ছন্দ, স্থাপনের হারা একস্ত্রে গ্রথিত হয়ে একটি 
হ্থরের মায়াময় জগৎ তৈরী করবে। সগ্তমতঃ চবিত্রগুলি ঘটনা-শ্বোতের 
প্রবাহে প্রবাহিত হবে। অষ্টমতঃ লোককথার রচয়িতা বা কথকের বলার 
ভঙ্গিতে একটি স্থুরেলা ভাব, মাদকতার মাধুর্য, কল্পলোকের কল্পনা বিশাল 
থাকবে । ফলে রূপকথার শ্রোতা এক মায়াময় স্বপ্ররাজ্যে যেমন বিচরণ করবে 
তেমনি তার চার ধারে একটি 'শ্রুতিস্থখকর ব্যগুনার স্ষ্টি করবে। নবমতঃ 
গল্পর মধ্যে এমন আকর্ষণীয় বস্ত থাকবে যার ফলে “সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের 
মধ্যে বিদ্যুৎবেগে চুম্বকের মতো আকুষ্ট হবে। আর দশমতঃ “শিশুর ক্ষুদ্র 
প্রাণটিকে একটি জিঞ্চ নিস্তব্ধ নিম্তরঙ্গ' গল্পলোতের মধ্যে “হুষুপ্তি ভেলায়' 
ভালিয়ে ভোরের বেলায় ছুটি 'মায়ামন্ত্রে' তাকে জাগ্রত করে তুলবে। 

শরৎচজ্জের অধিকাংশ উপন্তাসগুলির “কথনভঙজির শিল্পরূপে” (91015 611178 
/0র মধ্যে আছে লোৌককথার রূপকথ! উপকথা ব্রতকথার কথনভঙ্গির উপরোক্ত 
বৈশিষ্ট্য। তিনি, ষে উপস্তাসের মধ্যে কাহিনী বর্ণনায় গল্প বলার তঙ্গিই 


শরৎ্চজ্জ ১২৯ 


গ্রহণ করেছিলেন, 'শ্ীকাস্ত' উপন্যাসের স্চনাতেই আছে তার সার্থক পরিচয় । 
সেখানে প্রথম পর্বের সুচনাতেই লেখক রূপকথার কথকের মতো শুরু করেছেন £ 

“আমার এই “ভবদ্বরে* জীবনের অপরাহ্ছ বেলায় দীড়াইয়া ইহারই একটা 
অধ্যায় বলিতে বপিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।” লেখক এখানে 
কিতকথার' কথকতা শুরু করেছেন --গল্পের কথকতা রচনা করেছেন সমগ্র 
উপন্যাসে । আবার তিনি একটু পরেই বলেছেন £ “কিন্ত, কি করিয়া “ভবঘুরে? 
হইয়া পড়িলাম, সেকথ! বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়! 
দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্তক | তাহার নাম ইন্দ্রনাথ।”” 
এর পরই শুরু হয়েছে ইক্জনাথের গল্প-__ফুটবল ম্যাচ, সিদ্ধিভক্ষণ, ইস্কুল পলায়নের 
কাহিনী । তারপরেই লেখক আবার শুরু করেছেন £ “ দিনটা আমার খুব 
মনে পড়ে । অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। আরম্ভ হয়েছে 
নতুন গল্পের_ _মেজদার তত্বাবধানে বালকগণের অধ্ায়ন, বহুরূপী রূপ বাঘের 
আবির্ভাব, পিসেমশাইএর ক্রোধ ভোজপুরি দরোয়ানের ভীতি এবং পরিশেষে 
ইন্জ্রনাথের সাহসিকতায় হাস্তপরিহাসে এই গল্পের পরিসমাপ্তি, তারপরে ইন্দ্রনাথের 
দুঃসাহপিক জীবনের আর একটি নতুন গল্পের স্থচনা করেছেন শরৎ্চন্দ্র। সমগ্র 
ভ্রীকাত্ত” উপন্যাসটিতে এভাবে ঘটনার মাল] গেঁথে গেথে রূপকথার মতো! একটা না 
একটি গল্পের যাছু রচনার চেষ্টা হয়েছে । সবচেয়ে বড় কথা রূপকথার ঘটনা- 
বলীতে যেমন চমৎকারিত্ব থাকে, অতিনবত্ব থাকে কিংবা একটি ঘটনার কৌতুহল 
ফুবাতে না ফুরাতে আর একটি গল্প বা ঘটনাকে সমভাবে কৌতুহলোদ্দীপক করে 
তোলার প্রচেষ্টা থাকে শরৎচন্দ্র কেবল শ্রীকান্ত উপন্যাসেই নয়, তার সমগ্র 
উপন্যাস রচনার মধ্যেই বূপকথার এই গল্প বলার ভঙ্জিটিকে গ্রহণ করেছেন । 
শরৎচল্জের আর একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসএর উদ্দাহরণ দিলে ব্যাপারট1 আমাদের কাছে 
আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে । বূপকথায় অনেক ক্ষেত্রে সংলাপের মধ্যে দিয়ে গল্প বা 
কাহিনীর স্থচনা হয়ে থাকে। পরে আন্তে আস্তে কথক গল্পের গভীরে যায়। 
“সুভদা” উপন্যাসটি শরৎচন্দ্র একটি অকিঞ্িৎকর উপন্যাস । কিন্তু এই উপন্যাসের 
মধ্যেও লোককথার কথন ভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রথম অধ্যায় ১ম 
পরিচ্ছেদেই দেখা যায় গঙ্গায় আগ্রীব নিমজ্জিত! কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী চোখ কান 
রুদ্ধ করিয়া তিনটি ডুব দিয়! পিস্তল কলসীতে জল পুরণ করিতে করিতে বলিলেন, 
কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে। ঘাটে আবও তিন-চারজন 
স্রীলোক ম্নান কবিতেছিল, তাহারা সকলেই অবাক হইয়া ঠাকুরাণীর মুখপানে 

বাঙলা--৯ 


১৩০ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


চাহিয়া! রহিল। পাড়াকুঁছুলি কষ্ণঠাকুকরুণকে সাহস করিয়! কোন একটা কথা 
জিজ্ঞাসা করা, কিংবা কোনরূপ প্রতিবাদ করা, যাহার তাহার সাহসে কুলাইত না। 
বিশেষতঃ যাহারা ঘাটে ছিল তাহার] সকলেই তাহ। অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা। তাই 
বলচি বিন্দু, মানুষের কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করে পোড়ে । 

যে ভাগ্যবতীকে উদ্দেশ্ত করিয়া এই বলা হইল তাহার নাম বিন্দৃবাসিনী। বিন 
বড়লোকের মেয়ে, ঝড় লোকের বউ, সম্প্রতি বাপের বাটী আসিয়াছিল। 

বিন্দু দেখিল কথাটা তাহাকে বলা ছইয়াছে, তাই সাহসে ভর করিয়! জিজ্ঞাস! 
করিল, কেন পিসিমা? 

এই হারাণ মৃখুজ্জের কথাটা মনে পড়ল। ভগবান যেন ওদের মাথায় পা 
দিয়া ডুবুচ্ছেন। 

বিন্দুবাসিনী বৃঝল হারাণ মুখুজ্জেদের দ্ররদষ্ট্ের কথা হইতেছে । 

এরপরই শুরু হয়েছে হাঁরাণ মুখুজ্জেদের রদৃষ্ট (5২০৬৪17581] ০1 77011009 
আর 1০901) অভিপ্রায়এর কাহিনী । গল্পকার প্রথম পরিচ্ছেদে টুকরো! টুকরো 
সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীর প্রতি কৌতুহল স্থষ্টি করে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে 
গল্পের সুচনা করেছেন! “এ স্থানটির নাম হলৃদপুর ।-**--শুনিয়াছি এ গ্রামে 
পুর্বে অনেক ধনবান ব্যক্তির নিবাস ছিল এবং তাহা সম্ভবত কারণ একে ত ইহা 
গঙ্গার উপবে স্থাপিত তাহার উপর বহুকালের ছুই-চাঁরিট৷ জীর্ণ ভগ্ন শিবমন্দির, 
বেতবন ও শ্তাকুল ঝোপের মধ্যে অর্ধলৃক্কায়িততাঁবে মৌনব্রতধারী যোগী মুতির মত 
বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়! যায়। এরপর ব্রতকথার মতই গল্পটি তরতরে 
ভঙ্গিতে স্থরেলা ছন্দে ভাগ্য বিপধয়ের কাহিনী রচন। করে এগিয়ে গেছে। 
শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্তাস “বড়দিদি থেকেই-__-এই বাঙলা দেশের প্রচলিত লোক 
কথার কথন ভঙ্গি বা গল্প বলার বীতিটিকে অন্পরণ করেছেন । বূপকথা-উপকথার 
এই এতিহাজসারী গল্পকথনের ভঙ্গি (17801610121 5০01 (61176 72069110 ) 
শরৎচন্দ্র উপন্যাস লেখার স্চচনা! থেকে যে অনুসরণ করেছেন “বড়দিদি' উপন্তাস-এ 
তার প্রমাণ আছে। গল্প বলার ভঙ্গিতে তিনি আরম্ত করেছেন £ এ পৃথিবীতে 
এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুণ। দপ করিয়া জলিয়া 
উঠিতেও পারে, আবার খপ. করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে। তাহার্দিগের 
পিছনে সদা সর্ধদা একজন লোক প্রয়োজন--সে যেন আবশ্যক অন্থসারে খড় 
যোগাইয় দেয়।"" 

স্থরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিও কতকটা এইরূপ ।'-*তারপরই শুরু করেছেন আসল 


শরৎচন্দ্র ভব 


গল্পঃ এ“ম্রেন্দ্রের পিতা হুর পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতি করিতেন । এই বাঙাল 
দেশের সহিত তাহার বেশি কিছু স্দ্ধ ছিল ন1।"'এইভাবেই ধীরে ধীরে 
পাঠককে গল্পের গভীরে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, গল্পবসের মাঁধূর্যে ও মোহময়তায় 
আকুষ্ট করে ফেলেছেন। গল্প বলার এই চাতুর্টুকু তিনি বাঙল! দেশের রূপকথা- 
ব্রভকথা-ইতিকথা-পুরাকথার রীতি থেকেই যে গ্রহণ করেছেন তার আরও 
উদ্দাহরণ উপস্থিত করা যেতে পাবে। পূর্ববঙ্গ, বর্তমান বাল! দেশের সংগৃহীত 
একটি কিংবদস্তি উপস্থিত করলে দেখা যাবে শরৎচন্দ্র প্রচলিত ইতিকথা (16807) 
বা কিংবদস্তির বীতিটিকেও গ্রহণ করেছিলেন গল্প বলার কৌশল আয়ত্বের ক্ষেত্রে । 
কমলারানীর দ্িখি 

“সে অনেক বৎসর পূর্বের কথা | সে সময়ে এদেশের রাজ! ছিলেন ধর্মনারায়ণ। 
ধর্মনারায়ণ ছিলেন প্রজাবৎসল, স্যায়পরায়ণ রাজা । তাহার রাজ্যে কোন অভাঁব- 
অনটন ছিল না। বাজ! প্রতি ব্সর নিজ হস্তে দবিদ্রররকে ধন দান করিতেন। 

এই ধর্মনারায়ণের প্রথমা পত্বীর মৃত্যুর পর, এক ক্ষুদ্র রাজো রাজার কন্তা 
কমলা স্থন্দরীকে বিবাহ করিলেন । কমল! ছিলেন গুণে লক্ষ্মী। তিশিও বাজার 
মত প্রজাবংসল ছিলেন; প্রজাদের দুঃখকষ্টকে শিজের ছুঃখ কষ্ট মনে করিতেন। 
রাজ্যে প্রজাদের মুখে মুখেই রাজা ও রানীর গুণগান। এমনি থে স্বচ্ছন্দে 
তাদের দিন অতিবাহিত হইতেছে । 

একবার দেবরাজ ইন্দ্র ধর্মরীজ ও কমলান্ুন্দরীর প্রজাবৎসলতা পরীক্ষা করার 
জন্য দেঁশে পানীয় জলের অভাব করিল। চারিদিকে নদী-নালা, খাল-বিল, 
পুকুরের জল শুকাইয়া গেল।” তারপর গল্পটির মধ্যে কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা 
খরচ কর! সত্বেও দীঘিতে এক ফোঁটা জল উঠল না এবং পরিশেষে ধর্মরাজ 
্বপ্নাদেশ পেলেন “সাগর পুকুরে বানী কমলাস্মন্দরীকে উৎসর্গ করিলে জল উগ্ঠিবে 
এবং দেশ হইতে জল কষ্ট ভ্বর হইবে ।***তারপর কিংবদত্তি আরও অগ্রসর 
হয়েছে, “কমলারানী ছয়মাস বয়স্ক শিশুপৃত্র রঘু নারায়ণকে রাজার হস্তে তুলিয়া 
দিয়! লক্ষী কুলায় ধান-ছুর্বা ও মঙ্গল প্রদীপ সাজাইয়া পৃকুরের তীবে উপস্থিত 
হইলেন। তীরের পুরনারীগণ জয়দী পোকার দিলে রানী পুকুরের প্রথম 
সি'ড়িতে নামিলেন। প্রথম সি'ড়িতে নামিবামাত্রই পৃকুরের বালু জলে ভিজিয়া 
উঠিল। এক এক করিয়া বানী পুকুরের তলদেশের মাটি স্পর্শ করিবা মাত্রই 
জলে পৃকুর ভরিয়া উঠিল। কমলারানী হাঁসি মুখে প্রজাদের হুখের জন্য সে জলে 


প্রাণ বিসর্জন করিলেন ।'******** 


১৩২ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


কমলারানী সাগরপৃকুরে উৎসগিত হইলেন। দেশ হইতে জলকষ্ট দ্বর হইল । 
সেই হইতে “সাগর দীঘির” নাম কমলারানীর দীঘি” হইল।” [ লোকসাহিত্য 
সংকলন, দশম খণ্ড, বাঙল1 একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা, পৃঃ ৫৯-৬০ ] 

শরৎচন্দ্র তার বনু উপন্তাসে ইতিকথা কিংবাদস্তীর আশ্রয় নিয়েছেন গল্পের 
মধ্যে একটি জমাট ভাব আনয়নের জন্যে । কিংবদস্তীর জনশ্রুতিমূলক কাহিনীর 
একটি মোহমুগ্ধতা বা আকর্ষণীয় মাদকত। আছে ঘা পাঠককে মন্্মু্ধের মত 
কাহিনীর মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। শরৎচন্দ্র বহু উপন্তাসের প্রারস্তে 
এবং ভিতর কার অনেক পরিচ্ছদের স্থচনায় গল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার জস্তে 
কিংবদস্তীমূলক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন “দেনাপাওন।” উপন্তাসের 
স্থচনা £ “চত্তীগড়ে চণ্ডী বহু প্রাচীন দেবতা । কিংবদন্তী আছে রাজা বীরবানুর 
কোন এক পৃর্বপুরুষ কি একটা যুদ্ধ জয় করিয়া বারুই নদীর উপকূলে এই মন্দির 
স্থাপিত করেন, এবং পরবর্তীকালে কেবল ইহাকেই আশ্রয় করিয়া এই চণ্ীগড় 
গ্রাম খানি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। হয়ত একদিন যথার্থই 
সমস্ত চণ্তীগড় গ্রাম দেবতার সম্পত্তি ছিল; কিন্তু আজ মন্দির সংলগ্ন মাত্র কয়েক 
বিঘা ভূমি ভিন্ন সমস্তই মানুষে ছিনাইয়া লইয়াছে। গ্রামথানি এখন বীজগীর 
জমিদারের ভূক্ত'। তারপরই আসল গল্প শুরু হয়েছে এইভাবে £ “সেই 
জীবানন্দ চৌধুরী সম্প্রতি রাজ্য পরিদর্শনচ্ছলে চত্তীগড়ে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন ।"****-১স্থৃতরাং সচনায় কিংবদত্তিটিকে শরৎচন্দ্র উপন্যাসের প্রারন্ত 
রচনায় উপধুক্ত ভাবেই ব্যবহার করেছেন। 

শরৎচত্র ছিলেন মূলতঃ পল্লীর গ্রাম্যমান্থয । তার জন্ম গ্রামে, শিক্ষা গ্রামে, 
পরবর্তী জীবনের অনেকটাই কেটেছে গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে । তাই তার 
সাহিত্যের তিনভাগ অংশই বাংলাদেশের গ্রাম জীবন ও পরিবেশ তার নিজন্থ 
স্থানটি দখল করে নিয়েছে । শরৎচন্দ্রের সাহিত্য তাই এককথায় গ্রামীণ 
জীবন ও লোকায়ত মানুষের জীবনবেদ । তার কারণ হিসাবে বলা চলে একটি 
মাুষের জন্ম-কর্ম-ধর্মের প্রেক্ষাপটই তার নিজন্ব মানসিকতাটিকে গড়ে তুলতে 
সাহায্য করে। শরৎচন্দ্রের জন্ম হুগলী জেলায় দেবানন্দপৃর গ্রামে । ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ স্চগ্রামের সাতটি গ্রাম বাস্থদেবপুর, বংশবাটী, খামার পাড়া, কষ্পুর, 
শিবপৃর, জিশবিঘা, এবং দেবানন্দপৃর। ভারতচন্ত্র এই গ্রামটির প্রসঙ্গে বলেছেন 

দেবের আনন্াধাম, দেবানন্দপূৃর গ্রাম 
তাছে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী 


শরৎচন্দ্র ১৩৩ 


ভারতে নরেন্দ্র প।য়, দেশ যার যশ গায় 
হয়ে মোর কৃপায় দায় পড়াইল পারসী। 

প্রচলিত কিংবদন্তি আছে যে উক্ত সপ্তগ্রামে সপ্ঝধি তপস্যা করে সিদ্ধিলাত করে 
ছিলেন বলে এর নাম হয় সপ্তগ্রাম। শরৎচন্দ্রদের পিতৃভূমি বা আর্দি নিবাস ছিল 
ভাগীরথীর পৃ পাড়ে কীচড়াপাড়ার অন্তগত মামুদপুর গ্রামে । এই দেবানন্দপুর 
ও মামুদপুরের সেদিনের হিসাবে দুরত্ব খুবই কম, মাঝখানে শুধু ভাগীরথী। 
দেবানন্দ স্থপ্রচীন বন্দর এবং ত্রিবেণী সঙ্গম তীর্ের অন্তগত সগ্নগ্রাষের মাধা 
অবস্থিত। অপর পক্ষে মামুদপূর ভাটপাড়ার অন্তর্গত বৈদিক ব্রাক্ষণ, সংস্কৃতির 
ইতিহ্য প্রতিপালিত । নিকটবর্তী হালিশহরের শক্তি-তান্ত্রিক ভাবধারা এবং 
খড়দহের বৈষ্ণব ভাবধারার এক মিশ্রিত সাংস্কৃতিক চেতনা শরতচন্দ্রের পিতা 
মতিলালের রক্তে সঞ্চারিত হয়েছিল এবং অপরদিকে শান্ত আবহাওয়া পরিবধিত 
মাতা ভূবনমোহিণী। এ দুয়ের সংমিশ্রণে শরৎচন্দ্র এক উচ্চতর সংস্কৃতির অধিকারী 
হয়েছিলেন রক্তের স্যত্রে। তাই পরবর্তী জীবনে গ্রাম্য সংস্কৃতির পরিবেশে 
সম্পূক্ত হয়ে এই উচ্চতর সংস্কৃতির অধিকারী শরৎচন্দ্র নিজেকে আরো! বলিষ্ট ও 
বধিত করতে পেরেছিলেন । গ্রামীণ ও লোকায়ত সংস্কৃতির প্রাণরসটিকে যথার্থ 
ভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন । 

শরখ্চন্দ্র নিজেই বহু জায়গায় আত্মকথনের ভঙ্গিতে নিজের ছেলেবেলার কথা 
বলতে গিয়ে বার বার পন্ীগ্রামের কথাই বলেছেন ২ ছেলেবেলার কথ নে 
আছে, পাড়াগীয়ে মাছ ধরে, ডোঙ্গাঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের 
লোতে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরের করি. তার আনন্দ ও আরাম যখন 
পরিপুণ হয়ে উঠে তখন গামছা কীধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই।, এপাড়াগা 
নিশ্চয়ই দেবানন্দপুর এবং তৎসন্সিহিত গ্রাম়গুলি এবং পরবর্তী জীবনের পাণিত্রাস 
সামতাবেড়ের হাওড়া জেলার গ্রামসমূহ। শরৎচন্দ্র তার ৬১ বছরেরও অধিক 
আমুফালের মধ্যে ২২২৩ বছপেরও অধিককাল দ্েবানন্দপুর ও সামতাবেড়েতে 
কাটিয়েছিলেন। তাছাড়া ভাগলপুর বিহারের বধিষু। অঞ্চল হলেও সেখানকার 
গঙ্গার উদ্ণাত্ত পরিবেশ ও সেখানকার বাঙালী সমাজ একটি বাঙলাদেশের গ্রমীণ 
আবহাওয়া তৈরী করেছিলো । শ্রীকান্ত উপন্তাসের তৃতীয় পর্বের প্রথম 
পরিচ্ছেদ্দের একটি অংশে শ্রীকান্ত যে আত্মচিস্তা করছে তার মধ্যে দিয়ে 
শরৎচন্্ের গ্রামগ্রীতি ও লোকায়ত সংস্কৃতি প্রীতির একটি পুর্ণ পরিচয় উপস্থিত 
হুয়েছে ঃ “রেল ষ্টেশনের উদ্দেশে আমরা যখন যাত্রা করিলাম তখন ৃর্যদেব 


১৩৪ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


বন্ুক্ষণ অস্ত গিয়াছেন। আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথের তই ধারে যদ্ঘচ্ছা--বধিত 
বহচি, শিয়াকুল এবং বেতবন, সঙ্কীর্ণ পথটিকে সন্কীর্ণতর করিয়াছে এবং মাথার 
উপর আম-কাঠালের ঘন সারি শাখা মিলাইয়! স্থানে স্থানে সন্ধ্যার আধার যেন 
তুর্ভেছ্য করিয়া তুলিয়াছে । লেখক তখন গ্রামবাংলার সহজ শাস্ত আলো 
আধারের পরিবেশে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন প্রবাহ ও হাজার হাজার বছরের 
পিতৃ-পিতামহদদের এ।তহ্বাম্ুপারিত জীবনযাত্রার এক চিত্র অস্কণ করেছেন £ 
আমি তখন দু"চক্ষু মেলিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দিয়া কত কি যেন 
দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, এই পথের উপর দিয়াই পিতামহ একদিন 
পিতামহীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেদিন এই পথই বর যাত্রীদের 
কোলাহল ও পায়ে-পায়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার একদিন যখন 
তাহার! স্ব্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই পথ ধরিয়াই প্রতিবেশীরা তাহাদের 
মুতদেহ নদীতে বহিয়া লইয়। গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়াই মা আমার 
একদিন বধৃবেশে গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং আবার একদিন যখন তাহার 
এই জীবনের সমাধি ঘটিল, তখন ধূলা-বাঁলির এই অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়াই 
আমরা তাহাকে মা-গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া ফিরিয়াছিলাম।, এই হচ্ছে লৌকিক 
এতিহ্বের (501107780161017) অনুন্থতি । লেখক আওত্মচিস্তার মাধ্যমে 
আমাদের লৌকিক সংস্কৃতির ও জীবন চর্চার স্থমহান এঁতিহকে উপলব্ধি করেছেন । 
আবার বর্তমানের সেই এঁতিহমণ্ডিত লোকায়ত জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির 
অব্ঃপতনের কথাও চিস্তা করেছেন : “তখনও এই পথ এমন নির্জন এমন ছূর্গম 
হইয়া যায় নাই, তখনও বোধ করি ইহার বাতাসে বাতাসে 'এত ম্যালেরিয়া, 
জলাশয়ে জলাশয়ে এত পঙ্ক, এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে 
অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল-_-তখনও বোধ হয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর 
শৃন্তায় আকাশ ছাপাইয়। ভগবানের দ্বার পর্যন্ত ঠেলিয়। উঠে নাই ।? 

শরৎচন্দ্রের এই গ্রামীন 'এতিহা ও লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা কত 
প্রথর এরই পরবর্তী অংশে প্রকাশিত হয়েছে ই দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, 
গাড়ির চাকা হইতে কতকটা ধুলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাথিয়া 
ফেলিয়। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃ-পিতামহের সুখে-ছুখে 
বিপদে-সম্পদে, হাসি-কান্নায় ভরা ধুলাবালির পথ, তোমাকে বার বার নমস্কার 
করি । অন্ধকার বনের মধ্যে চাহিয়া বলিলাম, মা জন্মভূমি! তোমার বহু 
কোটি অকুতী সন্তানের মত আমিও কখনো তোমীকে ভালবাসি নাই--আর; 


শরৎচন্দ্র ১৩৫ 


কোনদিন তোমার সেবায় তোমার কাজে, তোমারই মধ্যে ফিরিয়া! আসিব কি না 
জানি না, কিন্ত আজ এই নির্বাপনের পথে আধারের মধ্যে তোমার যে 
দুঃখের মৃতি আমার চোখের জলের ভিতর দিয়া অম্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, 
সে এ জীবনে কখনে। ভুলিব না।' 

আসলে কোন লেখকই তাঁর দেশ ও দেশজ সংস্কারের ভধ্বাচারী হতে পাবেন 
না। যে পরিবেশের মধ্যে লেখক তার জীবনরসকে পরিপুষ্ট করে তোলেন সেই 
দেশ ও সমাজের মানুষ, তার আচার আচরণ, ভাললাগ! মন্দ লাগা, সংস্কার 
কুসংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাপ কোন্কিছুকে অতিক্রম করতে ত” পারে না বরং 
এসবের মধ্য থেকেই তার সাহিত্য  শিল্পকর্ষের প্রাণরসকে পরিপুষ্ট করে 
তোলেন। কয়েকটি উদাহরণ দিলে শরৎ উপন্থাসে এই সব লৌকিক উপাদান 
কিভাবে উপস্থিত হয়েছে এবং উপন্যাসের আখ্যান রচনায় ও চরিত্র নির্মাণে 
এবং পরিবেশ স্স্টিতে কিরূপ সহায়ক হয়েছে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। 

্রীকাস্ত উপন্তাসের প্রথম পর্বেই আমরা দেখেছি শ্রীকান্তকে নৌকায় বসিয়ে 
ইন্দ্রনাথ যখন জেলেপাড়ায় মাছ বিক্রি করতে গেল তখন সে বারবার শ্রীকাস্তকে 
সাবধান করে গেছে £ “উপরে, মাথার উপর আবার সেই আলো-আশধারের 
লুকোচার খেল! এবং পশ্চাতে বহু দরাগত সে অনিশ্রান্ত তর্জন। এটা কোন 
জায়গা, তাঁই ভাবিতেছি, দৌোখ ইন্দ্র ছুটিয়া আপিয়৷ উপস্থিত হইল। কহিল, 
শ্রীকান্ত, তোকে একটা কথা ব্লতে ফিরে এলুম। কেউ যদি মাছ চাইতে 
আসে, খবরদার দিসনে- খবরদার বণে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়েও বদি 
কেউ আসে, তবুও দিবিনে-বলঝি মুখে তোর ছাই দেব--ইচ্ছে হয় নিজে 
তুলে নিয়ে যা। খবরদার-হাতে করে দিতে যাসনে যেন-_ঠিক 
আমি হলেও না,_-খবরদার। 

“কেন ভাই ? ফিরে এসে বলব-_-খববধার কিন্ত-_, বলিতে বলিতে সে যেমন 
ছুটিয়া আপিয়াছিল, তেমনি ছুটিয়া দৃষ্টির বহিভূঁত হইয়া! গেল।” ভৌতিক 
বিশ্বাস (0193 ৮6156) বাংলা দেশের প্রচলিত একটি লৌকিক বিশ্বাস । 
ইন্দ্রনাথের সাবধান বাণীর মধ্যে সেই প্রচলিত বিশ্বাসের সমস্ত চিহ্ন বর্তমান। 
অশরীরীকে কোন বস্ত নিজে হাতে দিতে নাই, প্রিয়জনের রূপ ধরে এলেও যে 
নিজে হাতে দিতে নাই, নিজে তুলে নাও বলতে হয়_-এগুলি শরৎচ্তর 
ভালভাবেই জানতেন, ইন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো, তাই দেই লৌকিক 
ভৌতিক বিশ্বাসের একটি সার্থক রেখাচিত্র তিনি অঙ্কন করতে পেরেছেন । 


১৩৬ বাংল উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


ইন্দ্নাথের সাবধানবাণীতে শ্রীকান্তের ঘে প্রতিক্রিয়৷ তার মধ্যেও ভৌতিক বিশ্বাসের 
প্রতিফলন ঘটেছে। “এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার, চুল পর্যস্ত ক।টা 
দিয় খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা উপশিবা 
দিয়া বরফজজল বহিয়া চলিতে লাগিল ।.."মনে হইল যেন মানুষের কঠম্বর 
শুনিলাম। পৈতাটা বৃদ্ধাঙ্ষ্ঠে শতপাকে বেষ্টন করিয়া ম্বখ নীচু করিয়া উতৎকর্ণ 
হইয়া রহিলাম। কণন্বর ক্রমশঃ স্প্ইতর হইলে বেশ বৃঝিলাম, ছুই-তিনজন লোক 
কথাবার্তা বলিতে বলিতে এই দিকেই আসিতেছে । একজন ইন্দ্র এবং আর 
দুইজন হিন্দৃস্থানী |, শ্রীকাস্তের মধ্যে ভৌতিক সংস্কারটি আছে। তাই সে 
দেখে নিল যে তাদের ছায়া পড়েছে কিনা । শরৎতচন্দ্রের ভাষায়: দেখিয় 
লইলাম, চন্দ্রীলোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না । কারণ এই অবিসংব।দী 
সত্যট। ছেলেবেল। হইতেই জানিতাম বে, ইহাদের ছায়। থাকে না)? 
লৌকিক সংস্কারও যেমন আছে তেমনি তার থেকে এর মৃক্ত হওয়ার ও প্রতিকারের 
উপায়ও লৌকিক সংস্কার থেকেই উদ্ভুত হয়। পরবর্তা অংশে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের 


কথাবার্তার মধ্যে তারই ম্পঞ্ ই্দিত আছে । যথাঃ জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্চা, 
ইন্দ্র, তুমি কথন এ সব দেখেছো ? 

--কি সব? 

_এ যারা মাছ চাইতে আসে? 


_না ভাই দেখিনি_-€লৌঁকে বলে তাই শুনেছি । 

--আচ্ছা, তুমি একলা] আসতে পারো । 

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি। 

- ভয় করেনা? 

- না। রামনাম করি। কিছুতে তারা! আসতে পাবেনা ; একটু 
থামিয়া কহিল, রামনাম কি সোজা রে? তুই যদ্দি রামনাম করতে করতে সাপের 
মুখ দিয়ে চলে যাস, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে 


দিয়ে পালাবে । কিন্তু ভয় করলে হবে না। তাহলেই তারা টের পাবে, এ শুধু 
চালাকি করচে--তার! সব অন্তর্ধামী কি না।, 

শীকাস্ত ও ইন্দ্রনাথের এই ভৌতিক বিশ্বাস এবং এ সম্পর্কে তাদের ধ্যানধারণা 
তাদের আজন্ম সংস্কার থেকেই উত্তৰ এবং জীবন সম্প্‌ক্ত। 

এই সমস্ত লৌকিক বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই যেমন বাংলাদেশের লোকায়ত মানুষ 
প্রতিপালিত ও বধিত হয় অপর দিকে তারা এক মহৎ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। 


ইন্্নাথ যখন বালকের মৃতদেহটি প্রসঙ্গে বলল যে মড়ার আবার জাত কি? 


শরৎচন্দ্র ১৩৭ 


তখন লেখকের মনে হয়েছেঃ ওই বয়পে কাহারো কাছে কিছুমাত্র শিক্ষা না 
করিয়া বরঞ্চ প্রচলিত শিক্ষা সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া এই সকল তত্বও সে পাইত 
কোথায়? শরৎচন্দ্র পরেই সেই উত্তর নিজের মনের মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন £ 
'বাস্তবিক, অকপট লহজবৃদ্ধিই ত সংসারে পরম এবং চরম বৃদ্ধি। ইহার উপরে ত 
কেহই নাই ।, লোক বিশ্বাস__যেমন মানুষ সহজবৃদ্ধির পরম সত্যে পৌছে দেয় 
আবার অপর দিকে সংস্কারগুলি যখন কুসংস্কারের ডোবায় পঙ্ক ও ঘোলা জলের 
সুষ্ট্রি করে তখন তা৷ যে কি মারাত্মক হতে পারে তা শরৎচন্দ্র তার উপন্যাসের 
“সমাজ” নামক বস্তটির মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন । বেণী ঘোষাল এবং গোলক 
চাটুষ্যের দল সহজবৃদ্ধির পথে বাধা সুষ্টি করে “লোক মানস” (6০11. 70470)-কেষে 
কত বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যায় তার বনু দরষ্টান্ত তিনি উপস্থিত করেছেন । ইন্দ্রনাথের 
পহজবৃদ্ধির' প্রসঙ্গে বলতে [গয়ে তিনি মিথ্যার অস্তিত্বরূপে কুসংস্কার যে মানুষকে 
কত নীচে নামাতে পারে তার একটি এট গল্প উপস্থিত করেছেন, যথা ; এই 
ঘটনার দশ-বারো৷ বসব পরে, হঠাৎ একদিন অপরাহৃকালে সংবাদ পাওয়া! গেল 
যে, একটি বৃদ্ধা ব্রাক্ষণী ও-পাড়ায় সকাল হইতে মরিয়া পড়িয়া আছে_কোনমতেই 
তাহার সৎকারের লোক জুটে নাই। ন] ভূটিবার হেতু এই যে তিনি কাশী 
হইতে ফিব্রিবার পথে রোগগ্রন্ত হইয়া! এই সহরেই রেলগাড়ী হইতে নামিয়া পড়েন 
এবং সামান্য পরিচয় স্থজ্ে যাহার বাটীতে মাসিয়। আশ্রয় গ্রহণ কব্রিয়াছেন তিনি 
“বিলাত ফেরৎ এবং সে সময়ে “এক ঘরে? । ইহাই বৃদ্ধার অপরাধ যে, তাহাকে 
নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় এই “একঘরে"র বাটীতে মরিতে হইয়াছে ।* 

তুক তাক, সাপের মন্তর, বিষ-পাথর ইত্যাদি বিষয়গুলি মূলতঃ লোকবিশ্বাসের 
অন্তর্গত যাছুবিছ্ভা বা 18981০-এর উপাদ্দান | ৮17 51701118810 03 ৪ 
50811190$ 55506170115] 18৬ 25 ৯511 &5 ৪, 68115019015 80106 ০01 
00190006 ;) 1015 2 9159 30191)05 83 ৮91] 25 290101%9 2911. [911 
1817195 7710.2919 0115 09106177300), 7. 15) 90110890 1+79:0100111891) 
701010 ]. আদিম বুগে মান্য যখন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল 
ছিল। ঝড়-বঞ্চা, বিছ্যুৎ্-বজ্রপাত, বন্তা-প্রাবন, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, প্রচণ্ড দাহ- 
প্রবল শৈতা, হিং পশুর অনাবৃত আক্রমণ--এ সমস্ত কিছুর মূলে মানুষ যখন 
অসহায় ছিল সে বুগ থেকেই মাসুয এইসব তুকতাক, মঙ্ত্র-তন্ত্র, জড়িবুটি_ ইত্যাদি 
লোকায়ত সংস্কারগুলি আত্মস্থ করে নিতে বাধ্য হয়েছে-কারণ এ-ছাড়া সেদিন 
কোন বাচার আর উপায় ছিল না। কিন্তু জাশ্চর্যের বিষয় সেই আদিম লৌকিক 


১৩৮ বাংল! উপন্তাসে লৌকিক উপাদান 


বিশ্বাসগুলি আজও মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে বাসা বেধে আছে, মনে প্রাণে আজকের 
লোকায়ত মাহষই নয়, সমস্ত শ্রেণীর নরনারী এগুল বিশ্বাস করে-__জন্ম জন্ম ধবে 
এই সব সংস্কার তাদের অস্তরে গাটছড়। হয়ে বাধা পড়ে আছে । শ্রীকান্ত উপন্তাসের 
১ম পরবে যেখানে ইন্দ্র শাহজীর সাপের ঝাঁপি খুলে সাপের ছোবলের মবখে পড়ে 
অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলো । তখন অন্নদা দিদি বলেছিলো £ এ সব ভয়ানক 
জানোয়ার শিয়ে কি খেলা করতে আছে ভাই ? ভাগ্যে তোমার হাতের ভালাটায় 
ছোবল মেরেছিল, না হলে আজ ক কাণ্ড হত বলত ? 

আঙ্গ কি তেমন বোকা দিদি! বলিয়া ইন্দ্র সপ্রতিভ হাসিমুখে ফস্‌ করিয়। 
তাহার কৌচার কাপড়ট ফেলিয়া কোষরে সুতা-_বাধা কি একটা শুকনা শিকড় 
দেখাইয়া বলিল, এই গ্যাখে। দিদ্দি, আট ঘাট বেধে রেখেছি কিনা! এ না থাকলে 
কি আর আজ আমাকে না ছুবলে ছেড়ে দিত?***.আর যদিই বা কামড়াত-_- 
তাতেই বাকি! সাহজীকে টেনে গুলে তক্ষুণি বিষ-পাথরট1 ধরিয়ে দিতুয়। 
আচ্ছা দিদি, এ বিষ-পাথবটায় কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে পাবে ? আধ ঘণ্টা? 
এক ঘণ্টা? না অতক্ষণ লাগে না, না দিদি? 

দির্দ কিন্তু তেমন নীরবে চাহিয়া বাহলেন।"--ইন্্র লক্ষ্য করিল না, 
কিন্ত আমি তাহার দিদির মুখের পানে চাহিয়া বেশ অস্ভব কারলাম যে তার 
মুখখানি কিসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া 
গেল !” 

কারণ অন্ন দিদি জানতেন এই বিষপাথর, মন্ত্র, জড়িবৃটি আসলে লোকবিশ্বাস 
সাত্র__ এগুলোর পিছনে সত্যকার কোন তত্ব বা তথ্য নাই। অনেকটাই 
ধাকিবাজি। তাই তিনি বললেন ; *হ1 রে ইন্দ্র, তুই কি তোর দিদির বাড়ীতে 
শুধ সাঁপের মন্তর আর বিষপাথরের জন্টেই আসিস রে? 

ইন্দ্র অসঙ্কোচে বলিল, তবে না ত কি'...কেবলই আমাকে ভোগা 
দিচ্ছে-_-এ তিথি নয়, ও তিথি নয়, সে তিথি নয়, পেই যে কবে শুধু হাত 
চালার মন্তরটুকু দিয়েছিল, আর দিতেই চায় না।* 

অন্নদা দিদি কিন্তু জানে এসব কিছু বিশ্বাসের পিছনে গ্রাম্য মানুষের বৃপ- 
হৃগাস্তরের -ম্বানসিকতা কাজ করছে । কিন্তু ইন্দ্রনাথ গ্রামের ছেলে, ছুরম্ত, 
ডানপিটে--এ সমস্ত কিছু বিশ্বাস করাই তার ধর্খ। কারণ রগ বৃগাস্তর ধরে এসব 
জিনিস তার! বিশ্বীস করতে শিখে এসেছে । এই বিষপাথর, হাত চালার পর 
“কড়ি চালা*র কথ। সে উপস্থিত করেছে : “আমার দিকে চাহিয়া! কহিল, কড়ি- 


শরৎচন্দ্র ১৩৯ 


চাল কখনে। দেখেছিস শ্রীকান্ত ? ছুটি কড়ি মন্তর পড়ে ছেড়ে দিলে তীর 
উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কামড়ে ধরে, সাপটাকে দশ 
দিনের পথ থেকে টেনে 'এনে হাজির করে দেয়। এমনি মন্তরের জোর! 
আচ্ছা দিদি, ঘর-বন্ধন, দেহু-বন্ধন ধূলো পড়া এসব জান ত?” 

শরৎচন্দ্র গ্রামীণ মানুষ ও গ্রামজীবনের রূপকার । তাই তার উপন্যাসের 
প্রতিটি ছত্রেই আছে এ ধরনের নানা লৌ৷কক উপাদানের সম্ভার । কারণ 
হিসাবে বল। চলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পনেরো আনা অংশই জুড়ে গ্রামময় 
বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের গ্রাম্য মানুষের নানা কাহিনী, গল্পকথা আব অসংখ্য 
গ্রামীণ নরনারীর চরিত্রের মিছিল । কেবল শ্রীকাত্ত উপন্যাসেই নয়, পলীসমাজ, 
বিরাজবৌ, নিষ্ক।ত, বিন্দুর ছেলে, রামের মতি, দেনা-পাওনা, দত্তা, পাত 
মশাই, দেবদাস, বামুনের মেয়ে, অরক্ষণীয়া, একাদশী বৈরাগী, শুভদা-য় তাদের 
জীবনকাহিনীর নানা বিষয়কে চিত্রিত করা হয়েছে । স্তরাং সেখানে ইন্দ্রনাথের 
মতই যে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি মুগ হুগ ধরে গ্রাম্য মানুষের দল লীলন- 
পালন করে আপছে তাব বিচিত্র পরিচয় শরৎ্-উপন্তাসে উপস্থিত হয়েছে । 

“লোকসংস্কার? শব্দটিকে ইংরাজীতে কখনও 17011-191196 কখনও 9819০1- 
50101011,১ কখনও ৮881০ অর্থে বোঝান হয়েছে । লোকসংস্কার প্রধানতঃ 
নিরক্ষর লোকসমাজে (801)-1165806 9০9১1০১) ও অল্পাাধক পারিমাঁণে সভ্য ও 
শিক্ষিত সমাজে (01৮11126. 210 110618) প্রচলিত সমস্ত বাহিক কর্মকাণ্ড, 
যথা অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, বাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচরণাদি এবং 
অপরদিকে মানসিক ক্রিয়াদি যথ! £ ধারণা, বিশ্বাস প্রবণতা ও সহজাত প্রবৃত্তি 
সমূহের মধ্যে এমন সব উপাদানকে বোঝায় যার মধ্যে যুক্তি (0২৫৪+০)) অপেক্ষা 
অ-যৌক্তিকতার ([01)1685017) প্রাধান্তই পরিলক্ষিত হয় ২ লোকসংস্কারের ক্ষেত্রে 
দেখা যায় বহু সংস্কারের বহু বিষয় আদিম কাল থেকে একাল এসে পৌচেছে 
আবার প্রাচীনকালের অনেক সংস্কার হারিয়ে গেছে । তবে একটা জাতির বা 
সমাজের সঙ্গে এই সব লোকসংস্কারগুলি যুক্ত হজে গেলে তারা সহজে দ্বরীভূত হয় 


১৪০৩ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


না, ববং জন্ম প্রজন্মের মধ্য দিয়ে কাল-ধর্ম-জাত নিবিশেষে প্রবাহিত হয়ে চলে। 
আধুনিকতার মাঝখানেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা ক্ষলিজের মত দেখা দেঁয়। 
বাংলা সাহিত্যের উপন্তাপিকদের ক্ষেত্রে এই লোকসংস্কারের মধ্যে গ্রতিপালিত ও 
বধিত চরিতরগুলি যে সংস্কার থেকে কোন মতে মুক্ত হতে পারে না তার বনু 
উদাহরণ তার! উপস্থিত করেছেন, বঙ্ধিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরানী উপন্যাসে প্রফুল্লকে 
ভবানী পাঠক যতই অনুশীলন তন্বে দীক্ষা দ্রিক না কেন, নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত 
করুক না কেন, আগলে সে নারী এয়োস্ত্রী। বাঙালী ঘরের বধূর যে লোকায়ত 
২স্কার তার থেকে সে কোন মতে বিমুক্ত হতে পারে না। তাই সজাগ শিল্পী 
বহ্কিমচন্ত্রপ্রফুল্পকে দেবী চৌধুরাণীতে বূপাস্তরিত না করে একান্তভাবে বাঙলা- 
দেশের চিরস্তন বধুরূপেই চিত্রিত করেছেন । এয়োতির চিহ্নরূপে একাদশীর দিন 
অন্তত মাছ তাকে খেতেই হবে। এ সংস্কার তার জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার । 
'দেবী চৌধুরাণী” উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এরই চিহ্ন: “তবে প্রফুল্ল এক 
বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। একা দশীর দিন সে জোর করিয়া 
মাছ খাইত- গোবরার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে প্রফুল্ল খানা, ডোবা, 
বিল, খালে আপনি ছাক] দিয়া মাছ ধরিত; স্থতরাং গোবরাঁর মা হাট হইতে 
একাদশীতে মাছ আনিতে আর মাপত্তি করিত না।” বুগ হৃগাস্তবের সংস্কারের 
মধ্যেও মানবের ষানবত্ব যে কোথায় নিহিত আছে শিল্পী বঙ্কিম তা জানতেন। 
আর জানতেন বলেই একাদশীর দিন মাছ ন1 খাওয়া যে পতিত্রতা স্ত্রীর কাছে 
স্বামীর অকল্যাণ স্বরূপ এই চরম মানবিক সত্যটি সংস্কারের মধ্য দিয়ে কিভাবে 
সার্থকরূপে চরিত্র মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তার নিদর্শন দেখিয়েছেন 
উপরোক্ত ঘটনাটির মধ্য দিয়ে 
শরৎচন্দ্র অন্র্দাদিদি চরিত্রটি লোক-সংস্কারের মাঝখানে মানবিক সত্য 
প্রতিষ্ঠার আর একটি উল ছৃষ্াস্ত । শাহজী মুসলমান হওয়ার পরও অন্নদাদিদি 
শাহজীকে পরিত্যাগ করেনি তার কারণ হিন্দু বুমণীর আজন্ম সংস্কার যে পতিই 
তার ধর্ম, পতিই তার কর্ম এবং ইহ জীবন ও পর জীবনের সমস্ত কিছুরই মুলাধার । 
শাহজীর মৃত্যুর পরই ইন্দ্রনাথ জানতে পারলে! যে শাহজী তার হ্বামী। স্বামীর 
মৃত্যুর পর হিন্দু রমণী যে আচরণগুলি পালন করে সেগুলি তার জন্মগত সংস্কার 
বশতই করে, সেখানে কোন শাস্ত্রীয় নির্দেশ নাই । শরৎচন্দ্র স্বামীর মৃত্যুর পর 
হিন্দ রমণীর সংস্কার পালনের একটি নিখু'ত বর্ণনা উপস্থিত করেছেন : 
“দির্দি কথা কহিলেন না। মুচ্ছিতের মত কিছুক্ষণ তেমনিভাবে পড়িয়া 


শরতচল্জ ১৪১ 


থাকিয়া শেষে উঠিক়া বসিলেন। তারপরে উঠিয়া আসিয়া তিন জনে পঙ্গাস্ান 
করিলাম। দিদি হাঁতের নোয়! জলে ফেলিয়া! দিলেন, মাটি দিয়! সি'ছুর 
তুলিয়া সগ্য বিধবার সাজে সুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কুটিরে ফিরিয়া 
আমিলেন। 

কেবলমাত্র লোৌকসংস্কারের আচার পালনই নয়, সংস্কার কিভাবে নবনারী 
চরিত্রকে তৈরী করে শরৎচন্দ্রও চরিত্র সথ্টির ক্ষেত্রে সেই লৌকিক মাব্যমটিকে সযততে 
গ্রহণ করেছেন। সংস্কার যে মানুষের জীবনকে, মানুষের ধ্যান ধারণাকে তৈরী 
করে তার সার্থক দষ্টাস্ত এই অন্নদ| দিদির চরিত্র । ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অনদাদিদির 
সংলাপের একটি অংশ তুলে ধরলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। 

“এতদিন পরে আজ তিনি প্রথম বলিলেন যে, শাহজী তীর স্বামী ছিলেন। 
ইন্দ্র কিন্ত কথাটা ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সন্দিপ্ধকণে প্রশ্ন 
কবিল, কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে দিদি ! 

দিদি বলিলেন, হা বামুনের মেয়ে । তিনিও ব্রাঙ্ষণ ছিলেন। 

ইন্দ্র ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া কহিল, জাত দিলেন কেন? 


দিদি বলিলেন, সে কথা ঠিক জানিনে ভাই! কিন্ত তিনি যখন দ্িলেন,__ 
তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধয়িণী বই ত নয়। নইলে আমি 
নিজে হতে জাতও দিইনি_কোন দিন কোন অনাচারও করিনি |” 

চিরকালের লোকসংস্বার বশতঃ অননদ। দিদি জানে স্বামীর ধমই হচ্ছে স্ত্রীর ধর্ম, 
তাই স্বামীর ধর্মাস্তবিকরণের সঙ্গে সঙ্গে সেও মুসলমান হয়েছে) আবার তার সঙ্গে 
আজন্ম সংস্কার বশত: হিন্দ্ব নারীর বিশ্বাস ও আচার আচবরণগুলিও সযত্বে লালন- 
পালন করে, তার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হতে দেয় না। “দেনা পাওনা” উপন্যাসের 
যোড়শী চরিত্রটি তারই একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । বন্থ বাঁধানিষেধ ইত্যাদির সংস্কারের 
বেড়াজাল দিয়ে তৈরী হয়ে ছিলে! চণ্ডীগড়ের ভৈরবীর পদটি । এককড়ি জমিদার 
জীবানন্দকে ভৈরবীর যে ইতিহাসটি দিয়েছিলো! তা নিম্নরূপ £ 

ভৈরবী কাহারও নাম নয়, গড়চণ্তীর প্রধান সেবিকাদের ইহ1 'একটা সাধারণ 
উপাধি । যেমন বর্তমান তৈরবীর নাম ষোড়শী এবং পুর্বে যিনি ছিলেন তাহার 
নাম ছিল ম্াতঙ্গিনী ভৈরবী । মাতার আদেশে তাহার সেবায়েত কখনও 
পুরুষ হইতে পারে না, মেয়েরাই এপদ চিরদিন অধিকার করিয়া আসিতেছে । 

আন্বাজ বখসর পনর যোল ছুইবে হঠাৎ একদিন জান] যায় মাতজিনী তৈরবীর' 


১৪২ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে । কথাট1 অনেক কষ্টে যখন সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়, 
তখন বাধ্য হইয়া মাতঙ্গিনীকে পরিত্যাগ করিয়। কাশী চলিয়া! যাইতে হয় । 

জীবানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়! শুনিতেছিলেন, আশ্চর্ঘ হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 
নিপবা হলে বুঝি ভৈরবীগিরি খারিজ হয়ে যায়? 

এককড়ি কহিল, হ্যা হুম্ুর ৷ 

তাই বুঝি তিনি স্বামীটিকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েছিলেন । 

এককড়ি বলিল, সে ছাড়া আর ত কোন উপায় নেই হুজুর ! মায়ের আদেশে 
বিয়ের তেরাত্রি পরে স্বামীর ভৈরবী স্পর্শ করিবারও জো নেই। তাই দ্র 
দেশ থেকে দুঃখী গরীবের একটা ছেলে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে পরের দিনই 
টাকাকড়ি দিয়ে সেই যে বিদায় করা হয়, আর কখনও কেউ তার ছায়৷ পধস্ত 
দেখতে পায় না। এই-ই নিয়ম, এই-ই চিরকাল ধরে হয়ে আসছে ।* এই 
যে নিয়ম, যা চিরকাল ধরে চলে আসছে সেটিই সংস্কার । এই সংস্কারের পিছনে 
যেমন কিছু আচরণ ও বিশ্বাস (19191001৪11 91161) থাকে, তেমনি থাকে 
কিছু বাধা বা নিষেধ (7000) । এই ৪০ হচ্ছে লৌকিক সংস্কার । এ সম্পর্কে 
বলা হয়েছে 271)6 0017991)£ &7৫ 01059156106, 1109/6৬০1, 216 001010)07) 
৪10011% 1010531 10111010156 901016১1800 5605 219817% 2 10915010, 1131179, 
01806, 11810 (50910090105 5৮1) 011৩ ৫1501700150 9%118013 ০0181781079) 
01 হো) 2001011 0119 00090০12016, 001761011091720106, 11175858016 
01710960002 00716 00] ৪1001700101 16850] £ 1) 0608059 01165 
58018017655 017 11011116559, 2) 09০8058 11 1009558563 ৪01176 11117610101 
[70569110013 7১০%/1 [9. 10. চু. 1. [.. 28৪০৩ 1098] স্থতরাং লৌকিক 

স্কারের মধো নিষেধ বা "৪৮৭" স্থানটি কত গভীরে উপরোক্ত মন্তব্যটি থেকে 

বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। তাই এককড়ি যখন ভেরবী হওয়ার লোৰ- 
প্রচলিত যোগ্যতা সম্পর্কে বলে যে বিধবা হলে ভৈরবী থাকা চলবে না, কিংবা 
বিয়ের তেরাত্তিরের পর আর স্বামীম্পর্শ চলবে না৷ তখন লৌকিক সংস্কারের দত 
যে কতর্ছবর সুদ্থরপ্রসারী তা বেশ বোঝা! যায়। কিন্ত শরৎ্চন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে 
তিনি একটি কথাশিল্পীর ভূমিকা নিয়ে চরিত্র স্ষ্টি করেছেন। লৌকিক সংস্কারের 
ভিত্তিমুলে নিষেধের [৪৮০-র ভূমিকা যতই বড় হোক না কেন, বাঙালী পতিব্রতা 
নারীর সংস্কারগুলি বাঙালী নারী চরিত্রের ভিত্তিমুলে আরে! গতীরভাবে প্রোথিত ! 
তাই যেমন প্রফুল্লকে ভবানীপাঠকের অহ্ুশীলনতত্ব তার নিজস্ব বাঙালী বধূপত্তার 


শারত্চন্জ্ ১৪৩ 


সংস্কার থেকে বিচাত করতে পারে নি, অন্নদ! দিদির আজন্ম সংস্কার যেমন তাকে 
হিন্দু নারীর লোকসংস্কারমূলক আচরণ থেকে নিবৃন্ত করতে পারে নি ঠিক তেমনি 
দেনাপাওনার যোড়শীও ভৈরবীত্বে পধবসিত হয় নি, তার আলাদা সত্তা অর্থাৎ 
প্রেয়পী সত্তা এবং ষোড়শী অর্থাৎ স্ত্রী সত্তাই তাকে ভৈরবীত্বের নিষ্ঠর সংস্কারের 
বন্ধন থেকে মুক্ত করে তার চিরায়ত গভীর হিন্দ রমণীর পতিব্রতের সংস্কার 
তাহাকে নিষ্ট'র, লম্পট জীবানন্দের মত স্বামী নিকটবর্তী করিয়েছে। উপন্যাসের 
শেষে তাই দেখি জীবানন্দের কাছে অলকার আত্মসমর্পণ_-ভৈরবীর শুষ্ক সংস্কারের 
বা বাধানিষেধের পরত ডিডিয়ে পত্রীত্বের চিরকালীন সংস্কার জয়ী হয়েছে; “কথা 
শুনিয়া অলকার দু*চক্ষু ছলছল করিয়া আপিল এবং এমন একাস্ত আত্মসমর্পণের 
হবার! যে তাহার সর্বস্থ জয় করিয়৷ লইয়াঁছে, তাহারই ম্বখের প্রতি চাহিয়া! তাহার 
পর্দতলের মাঁটিট! পর্যন্ত যেন অকম্মাৎ কাপিয়া ছুলিয়৷ উঠিল, কিন্তু আপনাকে সে 
তত্ক্ণাঁৎ সংবরণ করিয়! লইয়া হাভের উপরে একটু চাপ দিয়া হাসিয়া বলিল, 
আচ্ছা চলল ত এখন । নৌকাতে বসে তখন ধীরে-নুস্থে ভেবে দেখবো কি কি 
ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া] যেতে পারবে এবং কি কি একেবারেই দেওয়া চলবে না । 
সেই ভালো! বলিয়া জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরিয়! অগ্রসর হইল। 
এখানেই শরৎচন্দ্রের সার্থকতা । লৌকিক সংস্কারের মাঝখানেই মানুষকে 
দেখেছেন, বিচার করেছেন, তারপর লোকায়ত মানুষের চিরকালের রূপটাকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে । তাই বঙ্কিমই হোক আর শরৎচন্দ্রই 
হোক লোকজীবনের আচার ব্যবহার, বিশ্বাস অবিশ্বাস, ভালো লাগ! মন্দ লাগার 
মাঝখান থেকে মান্নগুলোকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে, কিন্তু শিল্পীর 
দক্ষতায় তাদের অসাধারণত্বটুকৃকেও চিরকালের সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ! 


ধর্ম যে যে পদ্ধতিতে অতীন্দ্রিয় শক্তি ও দেঁবদেবীকে সন্তষ্ট করবার চেষ্টা করে 
তাঁকে বলা যায় ক্রিয়া (২1081) ও অনুষ্ঠান (০6191000779) । ক্রিয়া ও অহষ্ঠানের 
মাধ্যমে এশ্বরিক শক্তি ও বিভিন্ন দেবদেবী বা কখনও মৃত আত্মা (901710) 
ইত্যাদির কাছে আবেদন জানালে তাহার! মাহুষের মনস্কামন! পূর্ণ হবে, গৃহ ধনে 
জনে পরিপূর্ণ হবে, শস্ত ফলবে অপরধাপ্ত, সম্ভানসস্ততিতে গৃহ সমৃদ্ধ হবে__এ সমস্ত 
কিছুর উদ্দেশেই অন্ুঠিত হয়েছে নানা লোক উৎসব (017 179561581 )। 
শরৎচন্দ্রও গ্রামীণ লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ও জীবনবৃত্ত রচনা! করতে গিয়ে 
অসংখ্য লোক-উৎসবের প্রেক্ষাপট রচন! করেছেন লোকায়ত পরিবেশটি ফোটানোর 
জন্তে। মানুষ শত ছুঃখকষ্টের মধ্যেও কি নিয়ে বেচে আছে, কিসের আনন্দ 


১৪৪ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


প্রেরণায় জীবন অতিবাহিত করছে, সেই আনন্দের উৎসম্থল কোথায় ?--এ-সমস্তই 
আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছেন শরৎচন্দ্র লোক উত্পবের বর্ণনায়।  দেনাপাওনা 
উপন্যাসের পনর পরিচ্ছেদে এরকম একটি লোক উৎসব বা লোক ক্রিয়ার (16881) 
অনুষ্ঠানের সার্থক রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন । যথাঃ *চৈত্রের সংক্রান্তি আসন্্ 
হইয়া উঠিল। চড়ক গাজন উৎসবের উত্তেজনায় রুধিজীবীর দল প্রায় উন্মত্ত 
হইয়া উঠিয়াছে--এত বড পর্বদিন তাহাদের আর নাই ।” শরৎচন্দ্র লোকায়ত 
জীবন ও পর্ব-পার্বনকে যে গভীরভাবে জানতেন তার সার্থক প্রমাণ 
উপরোক্ত মন্তব্য । একজন যথার্থ সমাজবিজ্ঞানীর মতই তিনি মন্তব্য করেছেন যে 
যে রুষিজীবী সমাজের কাছে চড়ক গাজনের মত এত বড় পার্ণ আর নাই । সত্যই 
চড়ক ও গাজন আসলে একটি সর্যোসব বা 97. 956৬2] এবং এর প্রধান 
দেবতা শিব হচ্ছেন আসলে স্র্ধদেবতা। লোকশ্রতিবিদের মতে £ “চৈত্র মাসের 
শেষভাগে আমাদের দেশে বর্তমান শিবের গাজন নামে যে একটি লৌকিক অনুষ্ঠান 
পালন করা হইয়া! থাকে পুর্বে ইহার সঙ্গে শিবের কোন সম্পর্ক ছিল না, কারণ এ 
সময় কিংবা চন্র মাসের শেষ দিন অর্থাৎ যেদিন শিবের গাজন অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ 
হয় সেদিন শিবপুজার কোন তিথি নাই, বরং এ সময় সুর্য ছাদশ বাশিবু যাত্রা 
শেষ করিয়া নূতন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয় বলিয়া তাহা স্ূ্ধ পুজারই তিথি হইতে 
পারে -আলোচন! করিয়! দেখিয়াছি, ধর্ম ঠাকুর স্ুর্ধদেবতা ছাড়া আর কিছুই 
নহে । অতএব মনে হয় সমাজে শৈবধর্মের প্রভাবের ফলে চৈত্র মাসের শেষভাগে 
অনুষ্ঠিত ূর্য বা ধর্মঠাকুরের গাজনই বর্তমানে শিবের গাঁজন বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছে ।” (ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকশ্রুতি, পুঃ ৯০ ) 

এই *গাঁজন' উৎসবের প্রভাব বাংলাদেশের লোকায়ত জীবনে অত্যন্ত 
ব্যাপকতর। শরৎচন্দ্র তীর লৌকিক মানসিকতা নিয়ে নিখৃ'ত বর্ণনা দিয়েছেন £ 
*নরনারী নিবিশেষে যাহার! সমস্ত মাঁস ব্যাপীয়! সন্ন্যাসেব ব্রতধারণ করিয়া আছে, 
তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয়ের গেরিকে দেশের বাতাসে যেন বৈরাগ্যের রং 
ধরিয়া গেছে । পথে পথে “শিব-শ্ নিনাদের বিরাম নাই, চত্তীর দেউলে 
তাহার্দের আসাফাওয়ার শেষ হইতেছে না প্রাঙ্গণ সংলগ্র শিবমন্দির ঘেরিয়। 
দেবতার অসংখ্য সেবকে যেন মাতামাতি বাধাইয়া দিয়াছে । পৃজা দিতে, তামাসা 
দেখিতে, বেচাকেন! করিতে যাত্রী আসিতে আরভ্ করিয়াছে, বাহিরে প্রাচীরতলে 
দৌকানীরা স্থান লইয়া লড়াই করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে--চোখ চাহিলেই মনে 
হয় চণ্ীগড়ের একগ্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্যস্ত মহোৎ্সবের সুচনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া 


শরৎচন্দ্র ১৪৫ 


উঠিতে আর বিলম্ব নাই |” কেবল চণ্ডতীগড় নয় সারা বাঙলাদেশে বিশেষ করে 
পশ্চিম সীমাস্ত বঙ্গের গ্রামে গ্রামে চৈত্রের সারা মাস ধরেই চলে এই গাজন 
উত্সব । এই সময় মাস্ুষের উত্সবের যেমন বিরাম নেই তেমনি নেই সময়ের 
কোন সীম]। উৎসব আর ব্যস্ততা-_-সমস্তক্ষণই গ্রামা মানুষ মত্ত হয়ে থাকে 
এই সব লোক উৎসবের মধ্যে কারণ এই উৎ্সবই হচ্ছে জীবন। তাই পনর 
পরিচ্ছেদে জীবানন্দ যখন পাইক বরকন্দাজ নিয়ে এসে ভৈরবী ষোড়শীর কাছে 
দেবীর অস্থাবর সম্পত্তির হিপাব চেয়েছে তখন ষোড়শী উত্তর দিয়েছে “কাল 
দেবীর অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবার সময় আমার নেই এবং পরশ্ত মন্দিরের 
কোথাও সভাসমিতির স্থানও হবে না। এগুলো বদ্ধ রাখতে হবে|” এই সময় 
ন] হওয়! ও জায়গা না পাওয়ার কারণ হিসেবে ষোড়শী উপস্থিত সকলকে শুনিয়ে 
ছিলো £ আপনি ত জানেন রায়মশাই, এখন গাজনের সময়। যাত্রীর ভিড়, 
সন্ন্যাপীর ভিড়, আমারই বা সময় কোথায়, তাদেরই বা সরাই কোথায় ?” 

স্থতরাং বল! চলে শরৎচন্দ্র উপযুক্ত সংলাপই ব্যবহার করেছেন, লোকায়ত 
জীবন ও উৎসব যে একস্থক্রে গ্রথিত এটি উপলব্ধি করে ষোড়শীর সংলাপে তা 
প্রকাশ করেছেন। এই লোকউৎসবগুলির প্রভাব যে কিরূপ তাও শরৎচন্দ্র নিপৃণ 
সমাজতাত্বিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন ও পর্যালোচনা করেছেন। পরের পরিচ্ছেদেই 
তিনি বলেছেন : “চৈত্রের সংক্রান্তি নিকপন্দরবে কাটিয়া গেল-__-'শিব-শত্তু'র 
গাজন-উতৎদবে কোথাও কিছুমাত্র বিদ্ধ ঘটিল না। দর্শকের দল ঘরে ফিরিল, 
দোকানীর] দোকান ভাডিতে প্রবৃত্ত হইল, বাতাসে তেলে-ভাজা খাবারের গন্ধ 
ফিকা হইয়! আসিল, এবং গেরুয়াধারীবাও চীৎকার ছাড়িয়া গৃহকর্ষে মন দিবার 
প্রয়োজন অন্থভব করিল। চিরদিনের অভ্যস্ত সুরে চারিদ্িকের আবহাওয়া 
সুখ-দুঃখের আবার সেই পরিচিত ম্বোত দেখ! দিল” । 

ভৌতিক বিশ্বাস এবং আত্ম! সম্পর্কে সংস্কার পৃথিবীর আদিম যুগ থেকে 
আজকের লোক সমাজে প্রবাহিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর সব জাতি ও 
জনগোঠী নৈর্যক্তিক শক্তি (12:08) কে যেমন স্বীকার করে নিয়েছে, 
তেমনি এই শক্তিকে দেবদেবীরূপে রূপাস্তবিত করেছে । এই সব দেবদেবী 
যেমন মানুষের মঙ্গজলও করতে পারে, তেমনি অন্তের ক্ষতিও করতে পারে । 
এদেরই লোকায়ত সমাজ ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানো ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত করে 
অন্তত আত্ম! (811 501110) র প্রতীক ছিসেবে কল্পনা করেছে। বাংলাদেশের 
লোকসমাজ এমনকি উচ্চতর সমাজ দেত্য-দানো অপেক্ষা ভূত-প্রেতের কথাই 

বাঁঙলা-_-১০ 


১৪৬ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


বেশী বিশ্বাস করেছে । শ্রীকান্ত উপন্যাসের মধ্যে দেখা! যায় কুমার সাহেবের 
াবৃতে গ্রামেরই এক হিন্তৃস্থানী প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন £ *প্রেত-যোনিতে 
যদি কাহারও সংশয় থাকে-যেন আজিকার এই অমাবস্তার তিথিতে, এই 
গ্রামে আসিয়! চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভগ্ন করিয়া যান। তিনি যে জাত, যেমন 
লোকই হোন, এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাত্রে 
যহাশ্মশানে যাওয়া তাহার পক্ষে নিক্ষল হইবে না। আজিকার ঘোর বাজে এই 
শ্মশানচারী প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয়, তাহার কহম্বর 
শুন] যায়, এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কথা বার্তা পর্যস্ত বলা যায়।» 
ভৌতিক বিশ্বাসটি (07)09% 91161) কত স্থদ্নঢ় যে এই গ্রাম্য মানুষ মনে করে 
অমাবস্যার বিশ্ষে ক্ষণে শ্মশানে গেলে প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায় তা 
নয়, তার কগম্বর শোন] যায় এবং তার সঙ্গে কথা বার্তাও বলা সম্ভবপর । শ্রীকান্ত 
যখন অবিশ্বীস করেছে এবং বলেছে যে সে ছেলেবেলায় অনেক শ্মশানেই রাত্রি 
কাটিয়েছে তখন বৃদ্ধ চটে উঠে যা বললেন তার মধ্য থেকে এরূপ লোক বিশ্বাস- 
গুলির ভিত্তি যে কত গভীর ও ব্যাপন্ট তা বেশ স্পষ্ট উপলদ্ধি করা যাঁয়। *আপৃ্‌ 
সেখি মৎ করো! বার্‌, বলিয়া তিনি সমস্ত শ্রাতৃবর্গকে স্তত্িত করিয়া, এই শ্রশানের 
মহ] ভয়াবহ বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন । এ শ্মশান যে, যে-সে স্থান নয়, 
ইহ মহাশ্মশান এখানে সহশ্র নরমুণ্ড গণিয়! লইতে পারা যায়, এ শ্মশানে মহা- 
ভৈরবী তাঁর সাঙ্গোপাজ লইয়া প্রত্যহ বাত্রে নরমুণ্ডের গেওুয়াখেলিয়া নৃত্য করিয়! 
বিচরণ করেন ; তাহাদের কল কল হাসির বিকট শব্দে কতবার কত অবিশ্বাসী 
ইংরাজী জজ-ম্জিই্রেটেরও হ্ৃদম্পন্দন থামিয়া গিয়াছে--এমনি সব লোমহ্ধণ 
কাহিনী এমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে, এত লোকের মধ্যে দিনের বেলা 
তাঁবুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়াও অনেকের মাথার চুল পর্যস্ত খাড়া হইয়া উঠিল ।» 
এই ভৌতিক বিশ্বাসটি এত তীব্র যে শরৎচন্দ্র কেবল গল্প বক্তার ধারণাটাই 
এখানে উপস্থিত করলেন না, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে তার কি প্রতিক্রিয়া 
তারও একটি নিখুত বর্ণনা উপস্থিত করে প্রমাণ করেছেন এইসব লৌকিক 
বিশ্বাসগুলির শিকার প্রায় প্রত্যেকটি মানুষ-_কি গ্রাম্য কি শঙ্ছরে, কি মুর্খ কি 
শিক্ষিত। যার] এইগুলি বিশ্বাস করে না তাদের সম্পর্কে সাধারণের ধারণা ও 
প্রতিক্রিয়াটি কি তাও শরৎচন্দ্র সুন্দর ভাবে উপস্থিত করেছেন ঃ “আমি 
পাথী মারিতে পারি না, কিন্তু বন্থুকের গুলিতে তৃত মারিতে পারি? বাঙ্গালী 
ইংরাজী পড়িয়া হিন্দু শান্তর মানে না; তাহারা ম্বরগী খায়) তাহার! মুখে 


শরৎচন্দ্র ১৪৭ 


যত বড়াই করুক, কাধকালে ভাগিয়৷ যায়, তাহাদিগকে তাড়া দিলেই তাহাদেব 
দাত-কপাটি লাগে_এই প্রকারের সমালোচন1 চলিতে লাগিল।” আসলে 
সমাজের যে বাতাবরণের মধ্যে মানুষ বাস করে তার বাইরে যাবার চেষ্টা! করলে 
কিংবা কোন কিছুকে খতিয়ে দেখার বা বিচারের ভূমিকা নিলেই সমাজ নামক 
বস্তটি তা সহ্‌ করতে পারে না। তখন সেখানে লোকবিশ্বাসটিও হিন্দধর্ষের 
অন্ততৃক্তি হয়ে যায়, মুগ খাওয়া এবং ইংরাজী পড়া মহাপাতকের বিষয় বলে 
বিবেচিত হয়। এমনি লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের দৃঢপ্রোথিত শিকড়। 
তাই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, ভূত-অবিশ্বাসী, সংসার বিহীন শ্রীকাস্ত ও 
মহাশ্বশানে দীড়িয়ে যে সত্য উপলদ্ধি করেছে তা হচ্ছে £ আমার সেই বাম- 
নামের অভেগ্ভ কবচ কই? আমিত ইন্দ্র নই যে, এই প্রেতভূমিতে নিঃসজ 
দাড়ায়, চোখ মেলিয়৷ প্রেতাত্মার গেওয়া__খেল! দেখিব ?.----১-* হঠাৎ কে 
যেন পিছনে- দীড়াইয়া আমার ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলিল। ঘাড় না 
তুলিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, নিশ্বাস যে নাকের মন্তফুটাটা হইতে বাহির 
হইয়া আপিল, তাহাতে চামড়! নাই, মাংস নাই, এক ফোটা রক্তের সংশ্রব 
পর্যন্ত নাই--কেবল হাড় আর গহবর ।-.*--*-০** মনে হইতে লাগিল, সমপ্ত 
প্রেত লোকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরট দিয়াই বাহির হইয়া আসিয়া 
আমার গায়ে লাগিতেছে। এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু একথাটা ভুলি নাই 
যে, কোনমতেই আমার চৈতন্ত হারাইলে চলিবে না। তাহা হইলে মরণ 
অনিবাধ্য, দেখি ডান পাঁ-টা ঠক্‌ ঠকৃ করিয়া কাপিতেছে। থামাইতে গেলাম, 
থামিল না। যেন আমার পা নয়।” এরপরে রতন লোকজন নিয়ে যখন 
ডাকতে এসেছে তখন শ্রীকান্তের অবস্থা আরও শোচনীয় £ “উল্লাসে টেঁচাইয় 
সাড়া দিতে গেলাম, কিন্ত স্বরফুটিল না। একটা প্রবাদ আছে, ভূত-প্রেত যাবার 
সময় কিছু একটা ভাঙ্গিয়া দিয়! যায়। যে আমার পিছনে ছিল, সে আমার 
কন্বরট! ভাঙ্গিয়! দিয়াই বিদায় হইল” [180ঘ905010, ২. 020709611 তার 
99091010 71251০ (1,280 &04 00. 1908) গ্রন্থে এই অপদ্দেবতা বিশ্বাসকে 
তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ; (ক) অদ্দেহীশক্তি_মৃত্যুর পর নর-নারীর 
আত্ম এস্থলে অন্য কোনরূপ মুতি পরিগ্রহ ন1! করে অরদেহী অবস্থাতে থাকে। 
(খ) নৈর্ব/ক্তিক শক্তি-_ পৃথিবীর সঙ্গে বড় সম্পর্ক নেই। মানুষের অকল্পনীয় 
শক্তিতে ব| মৃতিতে এর! আবিভূত হতে পারে। এরাই দেত্য-দীনবন্ধপে 
পরিচিত। গ) অর্ধ-নৈর্যক্তিক শক্তি ও অর্ধমানব--অনিয়মিত অভিপ্রাকৃত 


১৪৮ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


যৌনমিলনের ফলস্বরূপ এদের আবির্ভাব। বিশ্বের সকল পুরাণে এদের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। (পৃঃ ২) থম্পসনের মতে যদি মৃতকে যথাবিধি "অন্তেটি ক্রিয়ার 
মাধ্যমে সমাহিত বা দাহ করা ন] হয় তাহলে তার অতৃপ্ত আত্মা ঘরে বেড়ায়। 
সে কখনো মানুষের মুতিতে আবিভূত হয়ে আবার মিলিয়ে যায়। লোকবিশ্বাস 
যে মৃত্যুর পর মৃতের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা না করলে বা তার উদ্দেস্তে খাগ্যান্দি উৎসর্গ 
না করলে মৃতের আত্মা লোকপমাজে ঘরে বেড়ায় ও মানুষের ক্ষতি করতে থাকে । 
রোগ, ব্যাধি ও অন্যান্য মানবিক অকল্যাণের জন্য এরাই দায়ী। স্থতরাং শ্রীকান্ত 
অবিশ্বাসী হলেও রক্তের মধ্যে এই সব সংস্কার বাস বেধে আছে তাকে দুর করা 
অসম্ভব। তাই শ্মশানের নিঃশব্দ ভয়ঙ্করতায় তার সংস্কারগুলি বার বার ফিরে 
ফিরে এসেছে । পরের দিনই আবার তার মনে হয়েছে £ “কাহার পাঁয়ের শবে 
ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল । ফিরিয়া! দেখিলাম শুধু অন্ধকার--কেহ কোথাও নাই |” 
কিসের আকর্ষণে শ্রীকান্ত তেতুলগাছের ঝাড় অতিক্রম করে বাঁধের উপর দিয়ে 
মোহাবিষ্ট হয়ে মহাশ্মশানে উপনীত হয়েছে তখন শ্রীকাস্ত উপলব্ধি করেছে £ শ্যা 
ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই। ঠিক নিচেই মহাশ্মশান! আবার কাহার পদশব্ধ 
সমখ দিয়াই নীচে শ্রশানে গিয়া মিলাইয়া গেল। এইবার টলিয়৷ টলিয়! সেই ধৃলা 
বালুর উপরেই মুছিতের মত ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলাঁম।” আসলে পরদিনেই 
শ্মশানের এই আকর্ধণ--এটি কিন্ত সাইকোলজিক্যাল ঘটনামান্র ৷ কিন্ত অবিশ্বাসী 
শ্রীকাস্তেরও এই উপলব্ধি হয়েছে যে কোন প্রেতাত্মার অশরীরী আকর্ষণ তাকে 
এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহা শ্মশানে পথ দেখাইয়া পৌছাইয়৷ দিয়া 
গেল।' 


আসলে শরৎচন্দ্র কেবলমাক্র শিল্পী বা ওঁপন্যাসিক মাত্র ছিলেন না। তার 
বিশ্ববিস্ভালয়ে শিক্ষা ব্যতীত সারা জীবনের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও পৃথিবীর তাবৎ 
গ্রন্থপাঠ শরৎচন্দ্রকে এক বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলো৷ যার ফলে তার 
সমগ্র সাহিত্যের পিছনে সমাজ বা ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ মতবাদ বা 
তত্বকথার শৃঙ্খল। কাহিনী রচনা বা চরিত্র স্পির ক্ষেত্রে কার্ধকর ছিল। যেমন 
আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসকার বলেছেন £ শরৎচন্দ্র যখন আসরে অবতীর্ণ হলেন 
তখন বাঙালীর সমাজ নামক সেই 10901100100-টি প্রায় ভেঙে পড়েছে, নাগরিক 
জীবনের সমাজ সংকীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে তিনটি প্রাণীর মধ্যে আবতিত হতে আর্ত 
করেছে-_ম্বামী-ন্ত্রী ও সম্তান। এই পটভূমিকায় আবির্ভূত নরনাবীর ব্যক্তিত্বের 


শরৎচজ্জ ১৪৯ 


সঙ্গে অর্ুস্ট ও সমাজের কাল্পনিক সংঘর্ষ শরৎ সাহিত্যের একট! মুল উপাদান ।”১ 
এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আর একটি মন্তব্য ই কিন্তু তার ছু একটি উপন্তাসের 
মধ্যে যে গ্রামজীবনের রূপ তিনি প্রকাশ করেছেন, তা কেবল শিল্প-সাহিত্য কিংবা 
সামাজিক অর্থনৈতিক দ্রিক থেকেই মুল্যবান নয়, আরও একটি বিষয়ের উপর 
আলোক-পাত করে আমাদের বাংলার গ্রান্-জীবন সম্পর্কে মৌলিক একটি 
গবেষণার ক্ষেত্র উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে, তা আমাদের দেশের প্রাচীন পল্লী-সংগঠন 
( ভিলেজ অর্গানাইজেশন )।১২ স্থতরাং দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র লেখক জীবনের 
স্থচন। থেকেই একট পৃর্বপত্তি কল্পিত ভাবেই নিজেকে পরিচালিত করেছেন । শবৎ, 
চন্দ্র ছিলেন মুলতঃ সমাজতানত্বিক। কখনও কখনও নৃতত্বের দৃষ্টি নিয়ে তান 
বাংলার গ্রাম সমাজ ও মানুষকে পধবেক্ষণ করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং 
্বার্বকভাবে তাকে সাহিত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। নারীর মূল্য” প্রবন্ধটি 
পর্যালোচনা করলে দ্বেখা যায় শরৎচন্দ্র তার সমগ্র সাহিত্যে নারীর নিগৃহীত 
জীবনের বেদনামধূর যে সব চিত্র অঙ্কন করেছেন সেই নারীর ইতিহাসটি সমাজ- 
তাত্বিক এবং নৃতাত্বিকের দৃষ্টি নিয়ে ওই প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন । স্ৃতরাং 
লোকায়ত জীবন এবং তার সমাজ ও মানুষকে বোঝার জন্য যে মৌলিক বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভলির প্রয়োজন, নৃতত্ব ও সমাজতত্বের বহু গ্রন্থাদি পাঠ করে শরৎচন্দ্র তা পুর্ব 
থেকেই তৈরী করে নিয়েছিলেন । নারীর প্রতি সহানুভূতি বশতঃ আবেগের দ্বারা 
পরিচালিত হয়ে যখন তিনি উপন্তাসের কাহিনীগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন, 
তখনই বোধ হয় নারীর পারিবারিক ও সামাজিক লাঞ্ছনার দ্দিকটি সমাজ, ইতিহাস 
ও নীতির দিক থেকে চিস্তা করেছিলেন । শোনা যায় বেঙুনে বসবাস কালে 
তিনি নারীজীবন, বিশেষতঃ পতিতাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক 
দিকগুলি আলোচন৷ করার জন্য বিশ্তদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
নানা স্থান থেকে হতভাগিনী কুলত্যাগিনীদের যথার্থ ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা 
করেছিলেন] 'নারীর মূল্য” প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন £ বার-তের 
বৎসর পুর্বে জনৈক ভদ্রলোক এই বাঙলাদেশে কুলত্যাগিনী বলগরমণীর ইতিহাস 


১1 ডঃ অসিত কুমার কদ্দ্যোপাধায়। শরৎ পরিক্রমা! | সাহিত্যিক বর্গপঞ্গী। 
শরৎ সংখ্যা পৃঃ ১৪৬। 

২। ডঃ আশুতোধ ভট্টাচার্য । দেনাপাওনায় পল্লী সন্গাজ। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল 
গেজেট, শরৎ সংখ্যা ॥ পৃ ৭২। 


১৫০ ংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


স্টগ্রহ করিতেছিলেন । তাহাতে বিভিব্ন জেলায় বহু সহত্র হতভাগিনীর নাম, 
ধাম, বয়স, জাতি, পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ত লিপিবদ্ধ ছিল।-...*. 
আমি হিসাব করিয়া দেখিয়া বিশ্বিত হইয়া গিয়াছিলাম যে এই হতভাগিনীদের 
শতকরা সত্তরজন সধবা । বাকী ত্রিশটি মাত্র বিধবা ।” খুব সম্ভব শরৎচন্দ্র নিজেই 
এই ইতিহাস সংগ্রহ করে তার আলোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তিনি হয়তো 
দেখাতে চেয়েছিলেন পতিতাবৃত্তির মুল কারণ স্ত্রীলোকের কামোম্মাদনা! নয়। 
সমাজ ও পরিবারের লাঞ্থনা, কোথাও বা নিদারণ দারিদ্রের জন্য বহু কুলবধূকে 
গৃহত্যাগ করতে হয়েছে । এই প্রসজে শরৎচন্দ্র নারী চরিত্রের এই পরিণামের 
হেতু বিশ্লেষণের অভিপ্রায়ে সমাজতত্ব, নৃতন্ব, নীতিবাদ, নারী আন্দোলনের 
সম্পর্কে বনু গ্রস্থা্দি পাঠ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা হচ্ছে এই যে 
পাশ্চাত্যে ও আমাদের দেশে নারীকে স্বতন্ত্র মুল্য দেওয়! সত্বেও নারীর যে যথার্থ 
স্থান সমাজে আজও নির্ণয় হয়নি তার কারণ হচ্ছে পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের 
স্বার্থপরতা । আমাদের দেশের সহমরণের কারণ অন্স্ধীনে বলেছেন £ 
নারীর জন্য সতীত্ব। পৃরুষের জন্য নয়। এ সতীত্বের চরম দীড়াইয়া ছিল 
_-সহমরণে । কবে এবং কি হইতে ইহার স্যত্রপাত, সে কথা ইতিহাসে লেখে 
না।' কিন্ত একজন প্রকৃত £১1161)010019515-র মত মানবসভাতার স্থচনাতে 
আদিম যুগেই যে এর উৎস নিহিত আছে পর ষৃহূর্তেই তা আবিষ্কার করে 
ফেলেছেন £ “অথচ দেখা যায় অসত্য জাতির মধ্যে এ প্রথার বেশ এ্রচলন। 
দাক্ষিণাত্যে সতীর কীতিস্তস্ত যথেষ্ট, এবং আফ্রিকায় ও ফিজিদ্বীপে ভাগো 
কীতিস্তম্তের বালাই নাই, ন। হইলে ও দেশগুলোয় বৌধ করি--এতদিনে পা 
ফেলিবার স্থানটুক্ও থাকিত না। এক একটা ডাহেমি সর্দারের মৃত্যু উপলক্ষে 
তাহার শতাবধি বিধবাকে সমাধি স্থানের আশে পাশে গাছের ডালে ডালে গলায় 
দড়ি দিয়া সুলাইয়া দেওয়া! হইত; অর্থাৎ, পরলোকে সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা 
কর! হইত।” স্থতরাং শরৎচন্দ্রের মানসিকতার পিছনে একটি সমাঁজ বিজ্ঞানীর 
মনোভাব কাজ করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই উপন্যাসের লৌকিক 
উপাদানের পিছনেও ওই একই সমাজতাত্বিক ও নৃতত্ববিদদের মানসিকতা কাজ 
করেছে । শরৎচজ্দ্রের উপন্যাসগ্তলির গঠনভঙ্গি ও চরিত্র পরিকল্পনাটি বিশ্লেষণ 
করলে শরৎচজ্দজ্রের বৈজ্ঞানিক লোকায়ত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া! যাবে । 
প্রাচীনকালে এক একটি গোষ্ঠীর ( কমিউনিটি ) মানুষ নিয়ে এক একটি 
গ্রাম গড়ে উঠতো । সেই গ্রাম এক একটি স্বয্বং সম্পূর্ণ এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠান । 


শরত্চজ্ ১৫১ 


তার মধ্যে এক গোষ্ঠীর ভিন্ন অন্য গোঠীর লোক কোন মতেই প্রবেশ করতে 
পারতো! না। গ্রায়ের একক সত্তা রক্ষা করবার জন্য সেই গ্রামের অধিকারী 
গোঠী তার সকল শক্তি নিয়োগ করত। গ্রামের মধ্যে বৃপ্তিবিভাগ থাকলেও 
মূলতঃ জাতি বিভাগ ছিল না। গ্রামের সমস্ত মানুষকে একতা বন্ধ করে রাখার 
জন্য গ্রাম দেবতার বারোয়ারী পুজো হোত। কখনো গ্রাম দেবতার নিকট একক 
কেউ পুজো দিতে পারতো না। গ্রাম দেবতার সম্পত্তি যে যার শক্তি 
ও সামর্থ অনুযায়ী ভোগ দখল করত এবং দেবতার বাঁৎসরিক পুজার সময় তার 
জন্যে খাঁজনা দিতে হোত । খাজনা আদায় করার পদ্ধতিও খুব সুন্দর ছিল। 
কবে গ্রায়্ দেবতার বাৎসরিক পৃজে! হবে তা সকলেই আগে থেকেই জানতো । 
তার জন্তে সকলেই প্রস্তত থাকতো, খাজন| বাধিক দেয় বপে নগদ টাকাতেই 
হোক আর ফললেই হোক তার! আগে থেকেই আলাদ। করে রাখত। তারপর 
দেবতার বাধিক পুজো যখন আঁস্ন্ন হোত তখন একদিন দেবতার একটি প্রতীক 
কাষ্ঠাসনে বসিষে ভার প্রাপ্ত কোন গ্রামবাসী বাদ্য ভাগ্পহ গ্রামবাসীর ঘরে এসে 
উপস্থিত হোত। দেবতার প্রতীককে বাড়ীর আঙ্গিনায় নামিয়ে রাখবামাত্র 
গৃহস্থ যে পরিমাণ দেবতা জমি ভোগ করে সেই অনুপাতে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
নগদ খ।জন] কিংবা জমির ফপল এনে দেবতার পাঁশে রেখে দ্বিত। এই ভাবে 
প্রত্যেক বাড়ি থেকে খাজনা সংগ্রহ করা হোত। দেবতার নাম তার সঙ্গে যৃক্ত 
থাকতো! বলে গ্রামে বাস করে কেউ তা দিতে অস্বীকার করতো না বরং কর্তব্য 
বলে তার! মনে করতো! ।১ তারপর বহু রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক 
উত্থান পতনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত যখন ইংরেজ বাজত্বে জমিদারী 
প্রথার প্রবর্তন হোল তখন জমিদার এবং তার গোমস্তা গ্রাম জীবনের উপর এক 
নৃতন অধিকার স্থাপন করবার প্রয়াস পেল। প্রচলিত সংগঠনের উপর জযিদাব 
যখন তার নিজস্ব প্রতুত্ব স্থাপন করতে গেলেন তখন এক নূতন সঙ্কট দেখ! দিল। 
পাল রাজাদের আমলের ধর্মীয় ও সামাজিক সঙ্কট এর পরে দেখ! দিল নৃতন 
অর্থনৈতিক সঙ্কট, প্রচলিত গ্রাম ব্যবস্থার সঙ্গে জমিদারের নির্ল্র স্বার্থের সংঘাতের 
উপর ভিত্তি করেই শরৎচজ্জ্রের “দেন! পাওনা উপন্তাসটি বচিত হয়েছে। 
শরৎচন্জের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে অপর দিকে গ্রাম বা সমাজ সংগঠনের সঙ্গে 
ব্যক্তি সত্তার সংঘর্ষটি ম্পষ্ট করে দেখানে! হয়েছে । লোকায়ত স্তরে মাহ্ুষের সমাজ 


শপ পপ 


১। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ধ । দেনাপাওনায় পল্লীসমাঞ্জ | ক্যালকাট! মিউনিসিপ্যাল 
গেজেট, শরৎ সংখ্যা | পৃঃ ৭২। 


১৫২ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


সংগঠনের সঙ্গে আধুনিক ব্যক্তি মান্থুষের সংঘাত ও সংঘর্ষএর চিত্রই শরৎ উপন্াসের 
ভিত্তি রচনা করেছে । একদিকে প্রচলিত লোকায়ত সমাজ ও গ্রাম" সংগঠনগুলি 
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে জমিদারী তত্ত্রের আঘাতে এবং অপর দিকে সেই বিলীয়মান 
দ্য বা অদৃশ্য সমাজ শক্তির সঙ্গে ব্যক্তি সত্তার সংঘাত বেধেছে-_-শরৎ উপন্যাসে 
এরই প্রতিচ্ছবি । 

সমাজ শাসিত গ্রামীণ জীবনের এবং লোকায়ত সমাজ জীবনের কি রূপ, তার 
বিকৃত চেহারাঁটাই বা শরৎচন্দ্র তা বেশ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে ছিলেন । তারই 
কি সার্থক রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে পিয়ারী 
বাইজীর উপাখ্যানে £ *ভাগ্রীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। দৈবাৎ 
জানা গেল, বিরিঞ্ি দত্তের পাচক ব্রাহ্মণ ভঙ্গ -কুলীনের সম্তান। এই কুলীন 
সম্ভানকে দত্ত মশায় বাকুড়া হইতে বদলী হইয়া আসার সময় সংগ্রহ করিয়া 
আনিয়া ছিলেন । বিৰিঞি দত্তের দুয়ারে মাম! ধন দিয়া পড়িলেন ব্রাহ্মণের 
জাতি রক্ষা করিতেই হইবে । এতদিন সবাই জানিত দত্তদের বামুনঠাকুর 
হাবাগোবা ভালমান্ষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা গেল, ঠাকুরের সংসার 
বৃদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়। একান্ন টাকার পণের কথায় সে সবেগে মাথা 
নাড়িয়৷ কহিল, অত সম্তায় হবে না মশায়--বাজারে যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ এক 
টাকায় এক জোড়া ভাল বামছাগল পাওয়া যায় না তা জামাই খু'জছেন। একশ 
একটি টাক দিন--একবার এ পিড়িতে বসে, আর একবার ওপি'ড়িতে বসে, 
ছুটে! ফুল ফেলে দিচ্ছি ছুটি ভাগ্নীই একসঙ্গে পার হবে। আর একশখানি 
টাকা--ছুটো ষাঁড় কেনার খরচটাও দেবেন না। কথাটা অসঙ্গত নয়, তথাপি 
অনেক কষা-মাজ! ওসহি-স্পারিসের পর সন্তুর টাকায় বাজী হইয়া একরাত্রে 
একসঙজে ্রলক্মী ও রাজলম্ম্রীর বিবাহ হইয়া গেল। ছুদিন পরে সত্তর টাকা 
নগদ লইয়া ছু পৃরুষে কুলীন জামাই বাকুড়া প্রস্থান করিলেন।” কিংব৷ 
'পলীসমাজ' উপন্যাসেও বিশ্বেশ্বরীর সেই একই আর্তনাদ £ “কেন ভগবান তাকে 
এতরূপ, এতগুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়ে দিলেন এবং কেনই 
বা বিনা দোষে এই ছুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে 
দিলেন! একি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তারই, না এ শুধু আমাদের সমাজের 
থেক্ালের খেলা ।, 

আসলে স্বয়ং শাসিত আমাদের লোকায়ত গ্রাম সংগঠনটি জমিদারের 
আবির্ভাবের পর যখন তার ভারসাম্যটি হারিয়ে ফেললে! যখন তার অর্থনৈতিক 


শবুৎচত্ত্র ১৫৩ 


স্বাধীনতা চলে গেল, তখন “সমাজ” নামক বস্তুটি সমাজের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বিষয় 
নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলো! এবং ক্রমশঃ তার সত্তাটুকু তলানীতে এসে ঠেকলো। 
তারই ফলে লোক সমাজ একটি আবর্জনা স্তূপ হয়ে উঠলে! এবং লোকায়ত 
সমাজ জীবনের এই আবর্জনাস্তপ ও কলঙ্কময় অধ্যায়কে শরৎচন্দ্র বাস্তব ভাবে 
তার উপন্তাস সমূহে উপস্থিত করেছেন । 

শরৎচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টির পিছনেও আছে একটি সুনির্দিষ্ট লোকায়ত জীবন 
বোধ। শরৎচন্দ্র নৃতত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন বলে তিনি জানতেন লোকায়ত 
কষিজীবি সমাজে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য । শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে যে স্ত্রী 
চরিত্রের প্রাধান্ত আছে তার পিছনে এ নৃতত্ব মূলক মনোভাব বিশেষভাবে কাজ 
করেছে । বাংলাদেশের সমাজ জীবনে আধদ্ের পিতৃতাস্ত্রিকতার আবির্ভাবের 
বনু পূর্ব থেকেই আদিবাসী অনার্ধদের প্রভাব বর্তমান ছিল। আর্দিবাসী অনার্ধর! 
বিশেষ করে বাংলাদেশের অগ্থিক, দ্রাবিড় গোষ্ঠী ও পাহাড় অঞ্চলের ভোট চীনা 
গোষ্ঠীর সমাজ ছিল মূলতঃ মাঁতৃতান্ত্রক। তাই বাংলাদেশের গৃহ ধর্ম-কর্ম সমস্ত 
কিছুতেই নারীর প্রাধান্ত। পারিবারিক জীবনের মাতা-কন্তা-স্ত্রী রূপে তাদের 
যেমন প্রধানত ধর্মের ক্ষেত্রেও শ্রীরাধা রূপে, আগ্যাশক্তি মহামায়া রূপে, কখনও 
চত্তী-মনসা--অন্নদা রূপে নারীই বিরাজিতা। সেই লোকায়ত এতিহা অনুসরণ 
করেই শরৎ সাহিত্যে নারীর প্রাধান্য । এমন কি যে উপন্যাসে পুরুষ চরিত্র ঘটনার 
নিয়ামক সেখানেও তার নির্দেশক নারী চরিত্র-_প্রেয়সী বা জায়া।১ যেমন ্ত্রীকাস্ত' 
উপন্তাস, কিংবা “পথের দাবী, দেবদাস ইত্যার্দি। এ ছাড়! সমস্ত পারিবারিক 
উপন্তাসগুলিতে বিশেষ করে নিষ্কৃতি, বিন্দ্বর ছেলে, রামের স্থমতি, পল্লীসমাজ, 
শুভদ1, বিরাজ বউ, মেজদিদি, দর্পচূর্ণ, আধারে আলো, পথ নির্দেশ, অঙ্থ্রাধা, 
সতী, ছবি, মন্দির, বড়দিদি ইত্যার্দিতে নারী চরিত্রে মাতৃরূপ, প্রেয়সীরূপ, কন্তারপ 
ও জায়ারূপই বিধৃত হয়েছে । এর পিছনে বাংলা দেশের লোকসমাজের মাতৃ- 
তাস্ত্রিকতার প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে। 


১। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | শরৎচন্্র ও “নারীর মূল্য? | চতুষ্কোণ শরৎ 
সংখ্যা | পৃঃ ২২। 


॥ তুই ॥ 


দুযুগের দ্বুই বিশ্বৃত উপন্যাস 
“বেণের মেয়ে (১৯১৯) 

“বেণের মেয়েঃ উপন্যাপখানি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন । 
এই উপন্যাসে তিনি বৌদ্ধ ও আদিহিন্দ্ব যুগের জীবনযাত্রার ও লোকায়ত জীবন 
চর্ধার একটি সরস ও উজ্জ্বল ছবি অস্কিত করেছেন । “মুখপাত” এ স্বয়ং লেখক 
বলেছেন £ “বেণের মেয়ে ইতিহাস নয়; স্তরাং এতিহাসিক উপন্যাপও নয় । 
কেননা, আজকালকার বিজ্ঞান সঙ্গত” ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভি 
ইতিহাসই হয় নাঁ। আমাদের বক্ত-মাংসের শরীর, আমর! পাথুরে নই, কখন 
হইতেও চাই না। “বেণের মেয়ে? একটা গল । অন্ত পাঁচট। গল্প যেমন আছে 
এও তাই । তবে এতে এ-কালের কথা নাহ। সব সেই সেকালের, যে কালে 

ংলার সব ছিল। বাংলার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবপায় 
ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কল! ছিল । বাঙ্গালী এখন কেবল একেলে 
গণিকাতন্ত্রের উপন্যাপ পড়িতেছেন । একবার সেকেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি 
বই পড়িয়া মুখট। বদলাইয়। লউন না কেন।” [ বেণের মেয়ে ১৩২৩ ] 
সেকালের বাঙালীর জীবন কথা ও সহজিয়াতন্ত্রের কথা ও কাহিনী নিয়েই 
“বেণের মেয়ে উপন্যাসটি যে বচন] হয়েছে লেখকের “মুখপাঁতে” তা বেশ বোঝা 
গেল। 

“বেণের মেয়ে'উপন্যাসের পটভূমিকা দশম শতাব্দীর বাংলাদেশ । তারা পুকুরের 
কপাবাগদী এখন সাতগাএর রাজা । তিনি মহারাজাধিরাজ পরম তন্টারক পরম 
সৌগত শ্রীশ্রী ১.৮ বূপনারায়ণ সিংহ উপাধি নিয়ে প্রবল প্রতাপে সাতর্গা শহর ও 
সগ্তগ্রামভুক্তি শাসন করছেন অন্ততঃ দশ হাজার বাগদী পলটন, হাতী, ঘোড়া, 
ও রথ তার আছে। তারাপুকুর গ্রামথানি কুত্তী নদ্দীর ধারে, বর্তমান মগরার 
উপবে অবস্থিত ছিল। পুর্বকালে ওখানে তাবাদেবীর এক মন্দর ছিল এবং 
মন্দিরের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দীঘি ছিল, সেই দীঘিরই নাম তারাপুকুর। উপন্যাসের 
স্চনাতেই দেখা যায় বৈশাখ মাস, পৃথিযা তিথি গাঁজনের ভারী ধূম। “কারণ, 
রূপা রাজা ঠিক করিয়াছে, গাজন তাহার বাড়ি হইতেই বাহির হইবে, বাহির 
হইয়া সাতগা এর বড় রাস্তা দিয়া ধরমপৃরের বিহারে পৌছিবে তাহার একটু 
দক্ষিণে বিহার প্রতিষ্ঠা হইবে ।” এবার বেশী ধূমের কারণ, রূপার এই প্রথম 
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গাজন ও বিহার প্রতিষ্ঠা, রূপার জীবনে প্রধান পৎকাজ। রূপা লুই সিদ্ধার 
চেলা। সে এবার অনেক কাকুতি-যিনতি করে লৃই সিদ্ধাকে অনুরোধ করেছে, 
“গুরুদেব, এই বিহার প্রতিষ্ঠায় গাজনে আপনাকেই মূল সন্ন্যাসী হইতে হইবে।” 
লুই সিদ্ধা দলবল নিয়ে তারাপুকুর গ্রামে ছু তিন দিন থেকে আড্ডা গেড়েছেন। 
নাট পর্ডিতের সঙ্গে লৃই এর বনে না, রূপা তীকেও সঙ্গে এনেছেন । নাঁট পণ্ডিতের 
সঙে তীর স্ত্রী শক্তি নাটীও এসেছে । ওপন্তাসিকের ভাষায় £ “এ নাটী বড় 
কম মেয়ে নয়। ইহার দেওয়া নাম নিপু এখন প্রায় লৌপ হইয়া আসিয়াছে। 
জ্ঞান মার্গে ই'হার বড়ই গ্রতিপত্তি বলিয়া ইহার নাম জাহির হইয়াছে, জ্ঞান- 
ডাকিনী।, এদের সঙ্গে আরও শিষ্য শিয্া। একেবারে মেলা বসে গেছে। 
লেখকের বর্ণনায় “গ্রাম তারাপৃকর ও দীঘি তারাপৃকুরের মাঝখানে হৈ-হৈ রৈ- 
রৈ কাণ্ড বাধিয়৷ গিয়াছে । কেহ তীাবুতে রহিয়াছে, কেহ তালপাতার কুঁড়ে 
বাধিয়া রহিয়াছে, কেহ খেজুর পাতার কুঁড়ে বাধিয়া আছে । কোথাও বা বড় 
বড় বাশের যেরাপের উপর বড় বড় সামিয়ানা ও পাল খাটান আছে; নীচে 
অসংখ্য লোক; কেহ হ্বমাইতেছে, কেহ পড়িয়া! গড়াগড়ি দিতেছে, কেহ বসিয়া 
গল্প করিতেছে, কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ গাঁন করিতেছে, কেহ গীঁজায় দম 
দিতেছে, কেহ বা ধান্তেশ্বরীর উপাসনা করিতেছে ।” এ মেলার বর্ণনার সঙ্গে 
লোক ধর্মের মেলার সাদ্বশ্ট লক্ষ্য করা যায়, ঘোঁষ পাড়ার সতীমার মেলাই হোক 
আর কেন্দ্লীতে জয়দেবের মেলাই হোক না কেন মোটামুটি লোক ধর্মকে কেন্ত্র 
করে যেসব মেল! অনুঠিত হয় তাদের বোশশ্ট্য গুলির সঙ্গে উপবোক্ত বর্ণনা প্রায় 
হুবহু মিলে যায়। একটি প্রচলিত লৌকিক আচরণ লেখক উপস্থিত করেছেন, 
সেটি হল পঙ.তি ভোজনের সময় গুরুর অনুমতি প্রার্থনা। *পাত সাজান হুইলে, 
সন্ন্যাপীর দল বাঁসয়। গেল, অতিথি অত্যাগত সব বসিয়া গেল, বমিলেন ন1 কেবল 
রাজগুরু লুই সিদ্ধা। সকলে বসিয়া গেলে, রাজ! তাহাকে সঙ্গে লইয়া খোলায় 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সব পরীক্ষা করিয়৷ গুরুদেবকে ভোজনের অশ্থমতি 
দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । গুরু খোলার একধার হইতে আর একধার পর্যস্ত 
দেখিয়া গেলেন, বলিলেন, সব উত্তম হইয়াছে, তোমরা আহার করিতে বস। 
তিনি নিজেও আপনার পাতে বসিয়া! গেলেন।” বিকালে গাজন বার হবে। 
তারাপৃকুর থেকে সবম্বতী নদী পর্যস্ত খুব একটা চাটাল রাস্তা তৈরী হয়েছে। 
সমস্ত রাস্তা গোবর গলা! জলে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। রাস্তার ছু ধারে কেবল 
ফুলের মাল! বাশের থাম হইতে ঝুলিতেছে, রাস্তার উপর দিয়ে ফুলের মালা বাশে 
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ঝুলান। বাস্তার মাঝে মাঝে বিচির তোরণ। তোরণের উপর থেকে 
দ্বিকমালাগ্তলি চারিদিকে ছড়িয়ে ফর ফর শব্দ করছে । দিকমালাগুলি প্রায়ই 
পোনার পাতে তৈরী, মাঝে মাঝে অভ্রের পাত লাগান। ফলে হুর্যের আলো 
অভ্রের পাতে পড়তে নানা রডে আলোক বিকীণণ করছে, মাঝে মাঝে ধ্বজার 
উপর নানা রকমের নানা রঙের, নানা আকারের পতাকা উডছে, কোনটি 
তেকোণা, মুখে ঝালর দেওয়া সমস্তটাই রেশমের তৈরী, কোনটি চৌকোণা সামনে 
ও নীচে ঝালর কাপাসের জমির উপর রেশমের কাজ কর] । রাস্তার ছুধারে বাশের 
থাম। প্রত্যেক থামের গোড়ায় পর্ণ কলস, তার উপর আত্মশাখা', তার উপর 
একটি টাটকা ডাব। কলসীতে সিছুর, চন্দন ও হুলুদের দাগ । পুর্ণ কলসের 
পিছনে একটি কলা গাছ । 

হরপ্রসাদ শান্ত্রী শাস্্রজ্ঞ, গবেষক ও প্ডিত হলেও বাঙালী ও বাঙলাদেশের 
লোকায়ত সমাজ, তার উৎপত্তি তার বিচিত্র সাজসজ্জা, লোকশিল্পকলাকে ভাল 
ভাবেই জানতেন । আর জানতেন বলেই তীর 'বেণেরমেয়ে” উপন্তাসে গাজনের 
সাজসজ্জা বর্ণনায় তার বিচিত্র পরিচয় উপস্থিত করেছেন, কলসী সি'ছুর, চন্দন ও 
হলুদের দাগ এবং পূর্ণ কলসের পিছনে একটি কলাগাছ--এই লোকসজ্জাব 
বৈশিষ্টটি যে সেই স্বছ্বর দশম শতাব্দী থেকে আজও পর্ধস্ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে 
এবং এই প্রবাহমানতাই যে লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য এটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভাল করে 
উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি উপন্যাসের স্থচনায় এই গাজনের বর্ণনা দিচ্ছেন, 
এই গাজনটি আসলে ধর্মঠাকুরের গাজন। এদেশে এই লৌকিক দেবতা 
ধর্মঠাকুরের ইতিহাস বড় প্রাচীন। পশ্চিমবাঙলার বিস্তৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ 
ভাগীরথীর পশ্চিমতীর থেকে আরম করে ছোটনাগপুবের অবণ্যভূমি পর্যস্ত এই 
লৌকিক দেবতার পৃজার এখনও ব্যাপক প্রচলন আছে। এইপব লৌকিক দেবতা 
প্রসঙ্গে 'একজন নৃতত্ববিদি বলেছেন : 7780 7১11101050 01911] 1795 
[70117091119 10198001021 8110 19 ১6০1) 701) 076 9906 009 015 109/61 
70601019 82106198119 ৬/0151)10 01019 00096 5191110 01: 0616155 ৬/1)0 216 
৪00009350 (0 1700061)06 1)001091) 9081175. 1116 1621 16850) 15 0০ 
80101751775 81165 216 170, 288 ৪ 1019, %/0191)1760, 15 00511 
1100166191706 10 1106 007)1796 0117801৩ 2100 06 116 01 1019105 [২. 
[819660, 11160118109 ০0 [২6118101, 1.0, 1935, 9. 20] অর্থাৎ প্রত্যেক 
আদিম জাতির ধর্মাপসনার একটি বাস্তব উদ্দেশ আছে। তাই যে-সব উপদেবতা 
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কিংবা দেবতা বা আত্মা মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক ব্যাপারে লিগ থকে, 
নিয়শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ তাদেরই উপাসনা করে থাকে। পরমেশ্বর বা 
দেবাদিদেৰ ভক্তের এঁহিক স্থখস্থ:খ এবং প্রাকৃতিক বিষয়ে নিশ্টেষ্ট ও উদ্দাসীন বলে 
তারা সাধারণতঃ তাঁর আরাধনা করে না । অতএব বল৷ চলে নিশ্চে্ট ও ভক্তের 
এহিক ছুঃখে উদ্দাসীন পরমেশ্বর প্রকৃতির দেবতা ($0170119 73618 ) শৈব- 
শক্তির বিরুদ্ধে আদিম ধর্ম প্রবৃত্তি জীত বিভিন্ন ধরণের লৌকিক দেবদেবীর (6০11 
৪০9৫5 2170 %9065565 ) আবির্ভাব । পরৰ্তা বুগে শৈবশক্তির প্রতীক দেবাদিদেব 
পরমেশ্বর শিব রূপান্তরিত হল ভোলানাথ লৌকিক শিবরূপে। বৌদ্ধ যুগের 
অবসানের পর হিন্দ ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের আবির্ভাবে উল্তর ও দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই 
বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব দেবীর সংমিশ্রণে এক নৃতন ধরণে লৌকিক দেব-দেবী বা গ্রাম্য 
দেব-দেবীর আবির্ভাব হল। বিশেষজ্ঞএর অভিমত £ (1915 1799 09910 & 
9010175 197.061)09 11) 0106 78101) 09810619, ৮/1)515 13181011017] 17)106106 
15 9010108 (0 001017606 11) ০010] ৮111889 ৫610195 ৬101) 0106 1711001 
[১8100116010 2110 69069018119 5/101) 10 0309 51৮9, 01০ 1005 100199181 
06915 10 90061) 117018. [| ঢ. 91)1061)6980. 11105 ৮1118865099 01 
501] 10019, 0310969 1921, ৮. 133] স্থুতরাং বলা চলে মঙ্গলকাব্যের 
বনুগে যেসব লৌকিক দেব-দেবী চণ্ডী মনসা, ধর্ম, অন্ন, শীতলা, কালিকা 
ইত্যাদির আবির্ভাব হয়েছিলো তা মূলতঃ লৌকিক, বৌদ্ধ ও হিন্দ ধর্মের সংমিশ্রিত 
বূপ। ধর্ম পুজার ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই উপন্যাসের লেখক ১৮৯৪ 
্ীষ্টাব্ধে কলিকাতা এসিয়াটিক সোলাইটির একটি সভায় )19০০9%615/ ০1 15108 
30001)1910 17) 90681 নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন 
যে ধর্ম ঠাকুর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ দেবতা । কিন্তু পরবর্তাকালের আরো বিস্তৃত গবেষণার 
পর দেখা যায় প্রাচীনকালে পুর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও 
পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি-_-এই সীমানা বেগ্রিত বিস্তৃত তুঁভাগের রা 
অঞ্চলে আদি অস্ত্রীল বা প্রোটো অস্্রীলয়েড নামক এক প্রবল অনার্জাতির 
অধিষ্ঠান ছিল। ষোড়শ শতকের কবি মৃকুন্দরাম এই জাতির পরিচয় দিতে গিয়ে 
বলেছেন £ অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়। / কেহ না পরশ করে লোকে 
বলে রাঢ় */ ব্যাধ গোহিংসক রাঢ় চৌদিকে পঞ্জর হাড়*।| অষ্টাদশ শতকের কৰি 
দ্বনাবাম তাঁর ধর্ম মঙ্গলে লিখেছেন, “তোম, রা, চোয়াড়'। 18. 2. 8ি19159 
তার 11955 90৫ ০8909 ০0? 7360891 গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের. 


১৫৮ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


ডোমগণ মহ্শ্ পুচ্ছ বশিষ্ট নরাকৃতি ধর্ম ঠাকুর পুজা করে থাকেন। বৌদ্ধ হিন্দু 
প্রভাবিত সমাজের বাইরেও পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুরের পৃজা প্রচলিত ছিল এবং তার 
আকুতি কুর্মমৃতি নয়। আসলে ধর্মঠাকুর একটি লৌকিক দেবতা এবং তা৷ মূলতঃ 
সূর্ষপুজা,__আদ্িম সভাতার কাল থেকেই এই পুজা প্রচলিত হয়ে আসছে। 
এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের অভিমত £ “ধর্মগাকুরের নিকট নিঃসন্তান গ্রামবাসিগণ 
সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানায়। লোকের বিশ্বাস, অনাবুষ্টির কালে ধর্মঠাকুরের 
পুজা দিলে অবিলম্বে স্থুবৃষ্টি হয়। কুষ্ঠ রোগ হইলে ধর্মঠাকুরের মানসিক করিতে 
হয়,__পুর্বজন্ম কিংবা ইহজন্মকূত কোন পাপের জন্য ধর্ম ঠাকুরই কুষ্ঠ রোগ 
দিয়া থাকেন বলিয়া! বিশ্বাস । চক্ষু রোগেও ধর্মঠাকুরের পুজা মানসিক করিতে 
হয়। মুতবৎসার সন্তাননাশ নিরোধ করিব।র উদ্দেস্তেও ধর্মঠাকুরের পুজা দেওয়া 
হইয়া থাকে । [ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্য / বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস / ষষ্ঠ সং / 
পৃঃ ৬২৭ ] 

ধর্মঠ।কুরের পূজা সাধারণতঃ তিনটি প্রণালীতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 
প্রথমতঃ নিত্যপূজা। যাদের বাড়ি পারিবারিক ধর্মশিণা প্রতিষ্ঠিত আছে তাদের 
গৃহে নিত্য পৃজা ব্যতীত অন্ত কোন অনুষ্টান সাধারণত দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত 
বাধিক পৃদ্গা। বারোঁয়ারী ধর্মঠাকুরের বাৎসবিক পৃজা চৈত্র পৃণিমা, বৈশাখী পৃণিমা, 
জ্যৈষ্ঠ পৃণিমা ও আধাটী পুণিমাতেই সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, পুণিমার 
নয় দিন পূর্ব থেকেই__ভক্ত্যা কামান" অর্থাৎ ভক্তদের ক্ষৌর কামান হয় এবং 
সেইদ্দিন ভক্ঞযাগণ মন্দির প্রাঙ্গনে সমবেত হয়ে তাদের সঙ্কল্প দেয়াশীর নিকট ব্যক্ত 
করে। তারপর তারা একগাছি করে উত্তুরী বা উত্তরীয় পায় এবং প্রত্যেক 
ভক্ত্যার হাতে একগাছি করে বেত দেওয়া হয়। ধর্মশিলার স্ানোত্সব ধর্মরাজ 
ঠাকুরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ । ভক্ত্যাগণ পাপপকিতে করে ধর্ম 
শিলাটিকে নিয়ে শেভাযাত্রা সহকারে অগ্রসর হয়। বিরাট বাছ্যভাগ, ভক্ত্যাগণ 
এই শোভাযাত্রাটি অন্থপরণ করে। তৃতীয় প্রকার ধর্মপুজার নাম “ঘরভরা"। 
রোগমুক্তি কিংবা অন্যান্য কারণে ব্যক্তিবিশেষের নামে মানসিক করে ধর্মপুজার 
যে আড়ম্বর পুর্ণ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে তারই নাম “ঘর-ভবা”। 
ন্নানযান্রার সময় “নিয়ম কলসী' পূর্ণ করা হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস “সান জলের? 
প্রথম বিন্দু যে মাথায় ধারণ করতে পারবে সেই নারী এক বসরের মধ্যেই 
সম্তানবতী হবে। এরই প্রত্যাশা শত শত বন্ধ্যা নারী ওই সময় সমবেত হয়। 
বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে £ ধর্মঠাকুর সুর্ধ দেবতার প্রতীক-- আদিম সমাজে 


দুই বিস্বৃত উপন্যাস ১৫৯ 


সুর্ঘই উত্পাদন শক্তির মূল উৎস বলে বিবেচিত হয়--এই উৎপাদন অর্থে 
পৃথিবীর শস্যোত্পাদনও যেমন বুঝায়, নারীর সন্তানোৎপাদনও তেমনি বৃঝায়। 
পৃথিবী এবং নারী উভয়েই স্ুর্ধের শক্তি দ্বারাই এক জন শন্তোৎপাদন ও আর 
একজন সন্ভানোৎ্পাদন করিয়া থাকে বলিয়! বিশ্বাস, বাংল! দেশ বিশেষতঃ 
ভাগীরধ্থী তীরবর্তা অঞ্চলে হিন্দু প্রভাব বশত £ আদিম সমাজের এই সুর্যদেবতাই 
শিবরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছেন ।” ( প্রাপ্ক্ত গ্রন্থ পুঃ ৬৪০) 

ধর্ষবাজের শোভাযাত্রায় এককালে যে জাঁক-জমক ছিল অন্ততঃ যে যৃগে 
ভোম বাগ্দী সমাজ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিল সে যুগে এই সমাজের পৃষ্ঠ পোষকতায় 
ধর্ষবাজের গাজনের শোভাযাত্রা যে বিশাল জাাকজমক পূর্ণ হবে তাতে আর 
বিচিত্র কি। লেখক 'বেণের মেয়ে+ উপন্যাসে লোকায়ত ধর্মের এই ধিচিত্র লোক 
উত্সবের জাঁকজমক পুর্ণ শোভাযাত্রা পুঙ্থান্ত্পুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। যথা ঃ 
*“৩টাব সময় রাজবাড়ীতে গাজনের সাজন হইল । মুল সন্ন্যাসীর মাথ!| নেড়া, 
লশ্বা দাড়ী, গৌপ কামান, গায়ে আলখাল্পা, তাহার গায়ে ছোট ছোট নানা রঙের 
রেশমের, পাটের বাকলের ট্রকরা লাগান। তাহাকে রাজা আসিয়৷ নমস্কার 
করিলেন এবং তীহার হাত ধবিয়া একটা হাতীর হাঁওদায় তুলিয়া দ্রিলেন। খুব 
সাজান একটা হাতী, সর্বাঙ্ে শিডার করা, বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা শাদা শাদা 
কাল কাল ভোরা দেওয়া, তাহার উপর কিংখাপের হাওদা, হাঁওদার চারিদিক 
দড়ী দিয়া ঘের! খুব জণকাল, খুব জমকালো |” | 

গাজনের বিচিত্র বর্ন £ এই বার গাজন। প্রথমে একদল বাজন্দার,-_ঢাক, 
ঢোল, কাড়া, নাকার! লহয়! যাইতে লাগিল । এ দল লড়াইয়া বাজন্দার ; জাতে 
মুচি--খুব চোটে বাজাইতে লাগিল । তাহার পিছনে একদল পদাতিক সৈন্য 
ছয় জন করিয়া সারি; মালকোচ] মারা, মাথায় বাবরীকাটা ঝাকড়া চুলঃ তাহার 
উপর বীধা পাগড়ী, হাতে বাশের লাঠি। তাহার পিছনে আবার একদল মুচি 
বাজন্দার। পিছনে ঘোড় সোয়ার--চারিজন করিয়া এক এক সারিতে; 
সোয়ারদের গায়ে আঙরাখা।, মাথায় মাথা ঢাক] পাগড়ী ও হাতে লম্বা লম্বা! বন্লম ; 
ফ্লাগুলি খুব সাজান, চকু চক করিতেছে, তাহার উপর হ্ষর্ধকিরণ পড়িয়া ঝক্‌ 
বক করিতেছে ।” শোভাযাত্রার জাকজমকের সঙ্গে সঙ্গে আছে লোকায়ত সঙ, 
এবং নান1 লৌকিক নাট্রাহুষ্ঠানের ট্যাবলো৷ । তারও সুন্দর বর্ণনা! লেখক উপস্থিত 
করেছেন £ *ইহার্দের পর কয়েকখানা গোরুর গাড়িতে সঙ-_বানর, রাক্ষস, যক্ষ, 
কিক্নর, মারসেনা, মার কন্তা, তাহার ওপরে কতকগুলি “চৌপাল্লায়” নাটক। 


১৬০ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


বিশেষ বেশস্তর নাটক; এই নাটক দেখিলে এখনও তিব্বতীয়গণ উন্মত্ত হইয়া 
উঠে, তখনকার বাঙ্গালীদের ত কথাই নাই ।:.-.""তাহার পর গুরুদেবের হাতী ১ 
তাহারও পিছনে গুরুদেবের সাঙ্গ পাঙ্গ খোল করতাল লইয়া কীর্তন করিতে 
করিতে দেহতত্বের গান গাইতে গাইতে যাইতেছেন। তাহ।র পিছনে নেটা- 
নেট়ীর দল-..."*এই ব্ূপে নান] সম্প্রদায়ের গুঞ্চ চলিয়া গেলে দেব দেবী আসিলেন, 
সব এক এক খোলা ঘোড়ার বথে। আগিলেন গণেশ, দুর্গা, স্থ্য, বিষু্, শিব, 
কষ, বাম, নানা রকমের সঙ। তাহার ও পিছনে হই-হাই, লোকজন, বঙ্গ 
তামাসা-_ফট্ি ।” 

গাজন এর দর্শক বুন্দের একটি নিখৃ'ত রেখা চিত্র এবং তাদের প্রতিক্রিয়ার রূপ 
লেখক অঙ্কিত করেছেন £ "গাজন প্রায় এক মাইল লম্বা। গাজন চলিল, রূপা 
রাজার এমনি দবদবা, সবাই যে যাহার কাজ, তাহাই করিতেছে, কেহই কোন ব্ূপ 
গোলমাল করিতে পারিতেছে না । গাজন সরন্বতীর ধারে আসিল। দেখা গেল, 
মাস্তলে, মাপ্তলে লোক এক দ্ৃষ্টে গাজন দেখিতেছে ; মাস্বলের মাথার কাছে মাচা 
বাঁধিয়াছে--শুদ্ধ গাজন দেখার জন্য--ছই এর উপর মাস্তলের দড়ি ধরিয়া, নদীর 
পাড়ে গাছের উপর উঠিয়া, অগণ্য লোক গাজন দেখিবার জন্য কতক্ষণ ধবিয়' 
বসিয়া আছে। গাজন নৌকায় পৌছিলে গাজনের ভরে নৌকা টলিতে লাগিল । 
,*এবার সাতগ! এর পথে গাজন | গায়ের পথে ঢুকিবামাত্রই উপর হইতে খই 
পড়িতে লাগিল, ফল পড়িতে লাগিল, অনেক মাঙ্গল্য দ্রব্য পড়িতে লাগিল।* 

বিহারীদ্ত্ত সমুন্রযান্রাী করেছে । সঙ্গে স্ত্রী-কন্তা আছে, ছু চার দিন পর 
মেয়ে ভাঙার জন্তে পাগল হয়ে উঠেছে। পাঁচ সাত দিনের পর যখন একটা কাল 
দাগ সমুদ্রের মধ্যে দেখ! দিল মেয়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল যে ওটা কি। মাঝি 
তার উত্তরে বললো যে ওটা রাক্ষসের ছ্বীপ। ওখানে যারা থাকে তার! কাঁচা 
মানুষ খায়।” তখন মাঝি দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার 
কথ! বর্ণনা শুরু করলেন £ *ও দেশে তাহার! প্রায়ই যায় না। ও জায়গাটা 
তাহারা বায়ে ফেলিয়! সরাসর দক্ষিণ দিকে চলিয়! যায়। একবার গিয়াছিল; 
ঝড়ে নৌকা বাধিবার জন্ত গিয়াছিল। অনেক রাক্ষদন আপিল। তাহারা 
একেবারে নেংটা থাকত, কেউ কেউ একটা পাতার কাপড় পরে। যেমন সাল 
পাতার কাটা দিয়া খাবার পান্ত্র হয়, সেই রকম পাতায় কাট! দিয়া কাপড় করে, 
তাই পরে। তাও সকলে নয়। তারা মাছ ধবিয়া খায়, শিকার করিয়া মাংস 
খায়, আর একলা-দোকলা মান্য পাইলেও খাইয়৷ ফেলে ।” উপরোক্ত বর্ণনাটির: 


ছুই বিস্বত উপন্যাস ১৬১ 


মধ্য দিয়ে লেখক হর প্রসাদ শান্ত্রীর আদিম জনজীবন ও লোকায়ত জীবন সম্পর্কে 
ধারণাটি আমাদের স্পই হয়ে ওঠে। বঙ্গোপসাগরের বিডির দ্বীপে এই ধরনের 
বহু নরখাদক আদিবাসী বসবাপ করে যার! কাঁচ! মাংস খায় এবং উলজ হয়ে ঘুরে 
বেড়ায়। 

চত্তীমণ্ডপ গ্রাম বাংলার একটি লোক সমাজের মিলনস্থান। লোকান্রত 
সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি এই “চণ্তীমণ্ডপ' ৷ এখানে যাত্রা গান কথকতা যনসার ভাসান 
চণ্তীর গীত ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের লৌকিক অহ্ুষ্ঠান অন্ষিত হয়। এই 
চণ্ডীমণ্ডপের একটি বিশেষ গঠন কৌশল আছে যাঁকে বলা চলে “লোকায়ত বাস্ত 
স্থাপত্য শিল্প'। বাংলাদেশের কুঠীব গঠনের যেমন একটি নিজস্ব লৌকিক রীতি 
আছে। ঠিক তেমনি মন্দির বা চণ্তীমণ্ডপ গঠনের একটি নিজন্ব “লৌকিক স্থাপত্য 
প্রকরণ' আছে যাকে লোকশিল্পের (0011810) এর অস্তভূক্ত করা যায়। প্রাচীন 
বাংল! দেশেও এই রীতিগুলি কত সঙগীব ছিল “বেণের মেয়ে” উপন্যাসে ভুরস্থট 
নগরের একটি মন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপের বর্ণনায় তারই সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। 
মন্দিরের শিল্প রীতির বর্ণনা £ *সব বাড়ীতে একটি না একটি মন্দির আছে। 
সকলের চেয়ে বড় মন্দিরটির নয়টি চুড়া-_ *নবরত্ব” বলে। মন্দিরটির সর্বত্র ইট 
আকা বাকা হইয়া উঠিয়াছে, আর দরজার ঠিক মাঝখানে মাথার উপর ছুইটি ফণা 
মিলিয়া আছে । এই সর্প মুখোমুখী বাখার নাম কুলকুগ্ডলিনী। দরজার উপরে 
যে কাণিস আছে, তাহাতে ছুইটা হাঙ্গর আকা । হাঙ্গর দুইটা! লেঙ্গ জড়াইয়া 
ছুই দিকে মুখ করিয়া আছে। মন্দিরে রোজ পৃ হয়, দেবীর নীম ভবাণী।” 

চণ্তীমণ্ডুপের লৌকিক স্থাপত্য রীতি ও সাজ-সঙ্জায় একটি নিখৃ'ত বর্ণন৷ 
লেখক উপস্থিত করেছেন এবং এর থেকেই বোঝা যায় মোটামুটি ভাবে এই একই 
রীতি বহুদিন এদেশে নান] পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও চলে আসছে । বর্ণনাটি এই £ 
*চণ্তীমগুপটির উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব দিক মাটির দেওয়াল দিয়! ঘেরা--বড় বড় 
পাট, নক্ম দশ পাট উঠিপা পাট শেষ হইয়! গিক্সাছে। মাটির দেওয়ালের উপর 
খুব যত্ব করিয়া খড়িটী করা। তুষ, পাটের কুচা, আর কাদা খুব মিছি করিয়া! 
ছানিয়।! তাই ছু আঙুল পৃরু করিয়! দেওয়ালের উপর বসান, আর বেশ করিয়া 
পিটিয়া দেওয়া। খড়িটি কর! দেওয়ালের উপর রোজ আগাগোড়া নিকান হয়-_ 
দেখিতে তকৃ-তক্‌ করে। চত্তীমগ্ুপটি দক্ষিণ দ্দিকেও দুই ধারে ছুই হাত করিয়া 
দেওয়াল দেওয়া । মাঝে ফেটুকু কাক, সেটুকুতে ছুইট1 মোটা মোটা শালের খুটি 
তাহার উপর: বিচিত্র কাজ করা। কাঠের উপর নক্সা করিতে ভুরম্থটের লোক 

বাওলা--১১ 


১৬২ ংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


সিহ্হত্ত ছিল।” লেখক এই চণ্তীমণ্পের লৌকিক বাস্তশিল্লের আরও যে খু*টিনাটি 
বর্ণনা দিয়েছেন তাঁতে লেখকের লোক শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান ঘে কত গভীর ছিল তা 
বেশ বোঝা যায়। এখৃ'টি ছুটির উপর ছুইথানি আঁড়া, আর দক্ষিণের দেওয়াল 
দুটির উপর ছুইখানি আড়1, এই চাবি আড়ার উপর চারিখানি প্রকাণ্ড চালা। 
আড়ার শাল কাঠেও কাজ করা! । আড়ার উপর তীর, তার উপর আবার আড়া, 
তাহার উপর মাঝখানে একটি তীরের উর্পর মাথালির বাশ। চণ্তীমণ্ডপের 
সামনে, বারান্দার দক্ষিণ দিকে সব শালের থৃ"টি, পূর্ব-পশ্চিম সব খোলা । পূর্ব- 
পশ্চিমদিকের শেষে ছুটি মাটির তাকিয়া করিয়া দেওয়া আছে। কেউ ইচ্ছা 
করিলে তাহাতে হেলান দিয়া! বদিতে পারেন। চালগুলি পরিষ্কার করিয়া শণের 
শুতালি দিয়া ছিটান। রোয়াগুলি নানারূপ রং করা। সলাগুলি বেশ মাজা- 
সা ও রং করা ।» 

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পুর্বে একটি 
(লৌকিক রীতিতে পুথি তৈরী কর! হত, পুথি লেখার পূর্বে তালপাতার দ্বারা 
কিভাবে পৃধি তৈরী হতো তার একটি লৌকিক রীতিকে লেখক “বেণের মেয়ে; 
উপন্তাসে উপস্থিত করেছেন । তার এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে বাংলাদেশে 
কোন নিজন্ব লৌকিক রীতিতে তালপাতার হ্বারা পুথি তৈরী হোত। সিদ্ধল 
গ্রামের ভবদেব বিরাট পত্তিত ও শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ । তার বাড়িতেই বিরাট টোল। 
সেখানে পুথি তৈরী হোত। তার বর্ণনা £ «গালিচার বাহিরে থাকিত বাশীকৃত 
তালপাতা। তালগাছের মাজ-_পাঁতা কাটিয়া ছয় মাস পুকুরের পাকে পৃণতিয়া 
রাখা হইত। ইহার নাম “পাকান'। পরে এই পাতা দুধে সিদ্ধ করা হইত, 
শখ দিয়া ডলা হইত, তাহার পর কাঠী বাদ দিয়া পাতাগুলিকে সমান করিয়া 
কাটা ছইত, তাহার পর তালপাতার আড় দীর্ঘ বৃঝিয়া কোনটির ঠিক মাঝখানে 
একটি ছিঙ্্র করা হইত; এ ছিদ্রের ভিতর দিয়া সরু পাকান দড়ি চালাইয়৷ দেওয়া 
হইত, সেই দড়িতে তালপাভাগুলি বীধা হইত। ঘদ্ি পাতাগুলি লম্বায় বেশী 
হইত, তবে জায়গায় ভুইটি ছিদ্র করা হইত, আরও বেশী লম্বা হইলে তিনটি ছিদ্র 
করা হছইত। পুস্তক বিশেষে ঠিক মাঝখানে ছিদ্র না করিয়া একটু বামের দিকে 
ছিদ্র কর! হুইত। বৌদ্ধেরা প্রায়ই বামের দিকে ছিন্র করিত। পুথি লেখা 
হইলে, পাঠের পৃ'খির দড়িতে একটি তালপাতের মুর লাগাইয়া রাখা হইত । 
পড়িতে পড়িতে হঠাৎ উঠিয়া যাইতে হইলে, ময়ুরটি পাতায় দিয়া বাধিয়! রাখিয়। 
যাইতে হইত, নতুবা কোথায় থাকিল, ঠিকানা পাইবে কিরূপে ?” 


দুই বিস্বত উপন্যাস ১৬৩ 


এই তাবে হরপ্রসা্দ শাস্ত্রী তার 'বেণের মেয়ে* উপন্তাসে অসংখ্য লৌকিক 
উপাদ্দান একত্রিত করেছেন, লোকায়িত জীবন, সমাজ ও মানুষের বৈশিষ্টগুলি ষে 
বুগ হৃগ ধরে বাংল! দেশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে তারই এক সার্থক রেখা 
চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক তাঁর উপন্তাসটির মধ্যে । দশম শতকের হিন্দু বৌদ্ধ 
স্বগের পটভূমিকায় সংস্থাপিত করে সে হৃগের লোক উৎসব, লোকধর্ম, খাওয়া 
দাওয়া, লোক উতৎপবের শোভাযাত্র। লোকবাস্তবিজ্ঞান, লোক শিল্পের নানা 
বৈশিষ্ট্যকে স্ন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, এতে একট! জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঘে 
লোকসংস্কৃতির এইসব উপাদানগুলি যুগে হুগে তার বৈশিষ্ট্যগুলি বদল ও বিবর্তনের 
অধ্য দিয়ে আজও সমাজ দেহে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । দেই অথে লোকায়ত 
সমাজ ও সংস্কৃতি যে কথা বলা যায় যে লোকপংস্কৃতি হচ্ছে 15108 চ055115 
তা এক আর্ধ যথার্থ । বিশেষ করে "গাজনের” যে লৌকিক চিত্র অঙ্কন করেছেন 
তা আজকের বিংশ শতকের যে কোন গাজনের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য । অর্থাৎ এই যে 
এলকালে বাগদী বা ডোমরাজার পৃষ্ঠপোষকতা এই সব নিয়শ্রেণীর লৌকিক 
অনুষ্ঠান যে জ'কজমকে এবং বর্ণাঢ্য হয়ে উঠতো! আজ আর সেই রাজ পৃষ্ঠকতা ন৷ 
পাওয়ার জন্য এই সব লৌকিক অহুষ্ঠানগুলি আর তেমন “জ'াকজমক পুর্ণ হয় না, 
তবে এই সব লৌকিক উৎসব, ধর্মের মেল! আজও, বাংলার লোকায়ত সমাজে 
গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়, সে দিক দিয়েও যুগের এ লোকায়ত চিত্র সত্যই উপভোগ্য । 


॥ রায়বাড়ী ॥ (১৯৭৪) 


'রায়বাড়ী” একটি বিশ্বৃত প্রায় উপন্তাস। লেখিকা গিরিবালা দেবী এককালের 
নারায়ণ, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মাসিক বন্ুমতীর নিয়মিত লেখিকা ছিলেন তারপর 
বেশ কিছুদিন পরে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর আত্মজীবনী মুলক উপন্তাপ “রায়বাড়ী” 
প্রকাশিত হয়। উপন্তাসটি কয়েক বছর পৃর্বে প্রকাশিত হলেও লেখিকা যেহেতু 
প্রবীণ! তাই তার গ্রস্থটিতে পঞ্চাশ ষাট বছর পুর্বের পূর্ববাংলীর পারিবারিক জীবন 
কি ভাবে লৌকিক ভাবধারায় স্থলমৃদ্ধ ছিল তার একটি নিখৃ'ত চিত্র লেখিকা 
'রায়বাড়ী' গ্রস্থটিতে উপস্থিত করেছেন। এই অধ্যায়ের পূর্বালোচিত গ্রন্থ “বেণের 
মেয়ে" গ্রন্থে লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দৃশ্ন শতান্বীর বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ বুগের 
“লোকায়ত জীবন ও জীবনচর্ার একটি বিস্তীর্ণ পরিচয় উপস্থিত করেছেন । 
পেখানে বৃহত্তর রাষ্রীর় ও ষমাজ্জ জীবনের স্পন্দনটিকে দেখানে! হয়েছে সেকাজীন 


১৬৪ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


আচার-আচরণ লোকবিশ্বাস, লোকশিল্পের উপাদানে সমৃদ্ধ কবে। কিন্তু এই 
লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা আজও বাংলার গ্রামীণ জীবনধারার মধ্যে অবস্থান করে, 
ভার সংহত সংযত জীবন চেতনাকে আরো স্থসমৃদ্ধ করে তুলছে তার পরিচয় 
আছে 'রায়বাড়ী, উপন্যাসটিতে । অবিভক্ত পূর্ব বাংলার একটি একান্নব্তা 
বনে্দী হিন্দ পরিবারকে কেন্দ্র করে লেখিকা ওই অঞ্চলের যাবতীয় প্রবাদ প্রবচন, 
গ্জা-পার্বণ, বারব্রত, লোকাচার, আহার বিহার ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির বিচিত্র 
উপাদানকে হসংহত করেছেন। আধুনিকতা এবং অস্থকরণ প্রবণতার প্রাবণে 
আজ আমাদের কষ্টি, সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবস্থার, বারব্রত, পূজাপার্বণ 
লোক সংস্কৃতির সমস্ত কিছু বিশ্বাতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে_-সে দ্বিক দিয়ে 
এই উপন্তাস খানির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থার চিত্র ও লোকায়ত 
জীবনধারার বিচিত্র উপকরণ এবং উপাদানের সন্ধান পাঁওয়া যায়। ভূমিকাতে 
ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্য বলেছেন £ *লোক পাহিত্যের কতকগ্তলি মুল্যবান 
উপাদান যেমন ছড়া, প্রবাদ এবং ব্রতকথা ইহারা স্ত্রী সমাজ কর্তৃকই রচিত এবং 
কেবলমাত্র অন্তঃপৃর্রিকার জীবন অবলম্বন করিয়াই বিকশিত হইয়া থাকে। 
উপন্তাস থানি তাহাদের একটি অমূল্য ভাগ্ার। যে সকল ছড়া! এবং প্রবাদ 
আজ প্যস্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, আমি এই উপন্যাস থানিতে তাহাদের 
সন্ধান পাইয়! অত্যন্ত উপকূত হইয়াছি। সেগুলি আমার সঙ্কলনের জন্য সংগ্রহ 
করিয়] বাঁখিয়াছি।” লোকসাহিত্য সংগ্রহ এবং ভার উপাদান বিচারের একটি 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। জঃ ভট্রাচার্য নিজে একজন লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ এবং 
লোকসাহিত্য সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পথিকৃৎ । তিনি এই গ্রন্থটিকে কেন 
লোকসংস্কৃতির উপাদ্দানের আকরগ্রস্থ বলেছেন তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিটি হচ্ছে এই £ 
বিশেষতঃ আমরা অন্তজ ইহাদের যে সংগ্রহগুলি পাইয়! থাকি, তাহা ইহাদের 
প্রয়োগ ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে পাই বলিয়া! ইহাদের রস যথাযথ উপলব্ধি 
করিতে পারি ন1। কিন্তু এখানে ইহাদের প্রত্যেকটিকেই ইহাদের নিজস্ব প্রয়োগ 
ক্ষেত্রেই আমরা সন্ধান পাই। কি পরিবেশে এক একটি ছড়1 কিংব! প্রবাদ 
উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহ] এখানে নির্দেশ কর! হইয়াছে বলিয়া এই সংগ্রহের 
মূল্য অন্তান্ত ষে কোনও মামূলি সংগ্রহের চাইতেই অধিক ।” 'বাকসবাড়ী” 
উপন্তাসখানি প্রসঙ্গে ভূমিকাকারের সিন্ধান্ত ২ সুতরাং বর্তমান উপন্তাসখানি এক 
ধারে উপন্তাস এবং সমাজতত্ব ও লোকসাহিত্যর আকর গ্রস্থ। তারপরও ইহা 
ংলার সামাজিক ইতিহীসের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল ।* 


দুই বিস্বৃত উপন্তাস ১৬৫ 


বাংলার উপন্যাসের পধালোচনায় দ্রেখা যায় বাংলা উপন্তাসের শ্রেষ্ঠ 
ওপন্যাসিকগণ বাঙালী জীবনের বহয্খী নানা বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা 
করেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র ছাড়া অন্ত কোন ওঁপন্যাসিকগণের দৃষ্টিতে বাঙালী 
পরিবারের অস্তমুখী জীবন উপেক্ষিত হয়েছে । শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায় 
তিনি অধিকাংশ ক্ষেন্ত্ে নিক্ন মধ্যবিত্ত বাডালী৷ পরিবারের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বিষয় নিয়ে 
যে মান অভিমান, বিরহ মিলন, বিবাদ বিসংবাদ অনুষ্ঠিত হয় তার চিন্রও যেমন 
অঙ্কন করেছেন, ঠিক তেমনি সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষের চিত্রটিও স্পষ্ট রুরে 
দিয়েছেন এবং তার ফলে পারিবারিক জীবনে যে কি বিষম হৃন্দ ও টানাপোডেন 
উপস্থিত হয় তারও একটি নাটকীয় রূপ অনেক উপন্যাসেই বিধৃত করেছেন। কিন্তু 
যেহেতু শরত্চন্ মূলতঃ পুরুষ অস্তঃপুরের সঙ্গে তার সেরূপ ঘনিষ্ট সম্পর্ক হতে 
পারে না সেজন্যে চেষ্টা এবং আগ্রহ থাকা সত্বেও বাঙালী মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত 
একাক্নব্তী পরিবারের নারী জগতের নিখু'ত রেখাচিত্র তার আকা সম্ভবপর হয়নি । 
তাই শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য সামাজিক উপন্তাসের লেখকগণ বাঙালী পরিবারের ও 
সমাজের একটি বহিমুখী পরিচয়, কোন কোন ক্ষেত্রে একটি অংশের কথাই উপস্থিত 
করার চেষ্টা করেছেন । অন্তবখী এবং বহির্ত্খী উভয় বিষয়ে তাদের ব্যক্তিগত 
জীবন অভিজ্ঞতার অভাবই তাদের একটি পরিপূর্ণ সামগ্রিক সমাজ ও পরিবাধের 
জীবন ভিত্তি উপন্যাস রচনার অন্তরায় হয়েছে । 

কিন্ত 'বায়বাড়ী” উপন্থাসটি বাঙালী একান্নবর্তী পরিবারের একটি গৃহবধূর 
আত্মকথা । স্বতরাং স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালীর অস্তঃপৃর জীবনের একটি 
অলিখিত দিক এখানে উদঘাটিত হয়েছে । একদিন বাঙালীর গ্রামীণ জীবনের 
ভিত্ত মূলে কোন লোকায়ত সমাজ জীবন অবস্থিত ছিল তার পরিচয় এই 
উপন্যাসে উপস্থিত। লেখিকা যেহেতু নারী এবং পূর্ববঙ্গের একটি বৃহৎ 
বনেদী পরিবারের অস্তঃপৃরচারিনী বধূ, সেই হেতু সেই হারিয়ে যাওয়া! বৃহৎ বনের 
একটি অঞ্চলের অস্তঃপুরের একটি নিখুঁত লৌকিক চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে । 
বাংল! দেশের সমাজ জীবনে নারীর একটি প্রধান ভূমিকা আছে। মাতৃতান্জিক 
সমাজে নারীর অধিকার বিশেষ ভাবে স্বীকৃতি দেয়। আর্যদের এ দেশে আসার 
বনু আগে থেকেই কয়েকটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাতৃতান্ত্রিক আদিবাসী অনার্য জাতি 
এখানে বসবাস করতো । পরবর্তী বৃুগে আর্যদের পিতৃতান্িক সমাজের সঙ্গে 
অনার্ধদ্বের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সংমিশ্রণের ফলে বাংলাদেশের পরিবারিক জীবনে 
যে সামাজিক বৈশিষ্ট্যটি দেখা গেল তা৷ হচ্ছে পৰিবার সংগঠনের শীর্ষে পৃরম্ষের 


১৬৬ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


স্থান নির্দিষ্ট হলে! বটে, পারিবারিক জীবনের কেন্দ্র ভূমিতে নাবীর অধিকার কিন্তু 
মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মতোই রয়ে গেল। পুরুষ কর্তার নামে পরিবার 
পরিচিত হতো বটে, নারীই ছিল সেই পরিবারের কেন্দ্রীভূত পরিচালিকা 
শক্তি। আর সেই পরিচালনার কেন্দ্রভূমি ছিল পরিবারের, অস্তঃপুর। বাংলা 
দেশের বাইরের সমাজ জীবনের নানা পরিবর্তন ঘটেছে নানা বিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে কিন্ত পারিবারিক জীবনের কে্রস্থ ক্ষেত্র অস্তঃপুরটি কিন্ত আজও তার আদিম 
লোকায়ত রূপটি অব্যাহত রেখেছে । 'রায়বাড়ী? উপন্যাসের বাঙালীর পারিবারিক 
জীবনের এই সংহত সংঘত অবিচ্ছিন্ন অন্তঃপুরের এই লোকায়ত চিত্রটি সার্থকভাবে 
উদঘাটিত। 


অীহৃক্তা গিরিবাল! দেবী একদিন নিজে অন্তঃপৃবের যে জীবন যাপন করেছেন 
সেই অস্তঃপুর জীবনের একটি নিখুত চিত্র অঙ্কন করেছেন বলে এই উপন্যাসটির 
মধ্যে কতকগুলি অতিরিক্ত গ্রণও প্রকাশ পেয়েছে । আমাদের দেশে দাস-দাসী 
আত্মীয়*অনাত্বীয়, অতিথি-কুটুম্ব পরিবৃত হয়ে একটি বৃহৎ যৌথ পরিবার যে 
কিভাবে লৌকজীবনের কেন্দ্রশক্তি নারীর দ্বারাই পরিচালিত হুয় তার একটি 
নির্ভরযোগ্য দলিল এই উপস্তাসটিতে পাওয়া যায়। বাংলার সামাজিক বিবর্তন 
একটি মুল্যবান গবেষণার বিষয় । আমাদের দেশে সমাজতত্ব সম্পর্কে গবেষণা 
এখনও ধথাযোগ্য মধাদা লাভ করে নি, সেদিক দিয়ে ভবিষ্যতের সমাজতত্ব 
গবেষণায় এই গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহক (১০9:০৪ 0০9০10) গ্রন্থ বলে 
বিবেচিত হবে। 


পুজা আসন্ন। রায়বাড়িতে কোলাহল ও ব্যস্ততার সীমাসংখা নাই। পুজার 
আয়োজনের মধ্যে বাঙলাদদেশে এককালে প্রচলিত লোকায়ত সমাজের খাস 
জ্রবোর আয়োজন । লেখিকার ভাষায় ঃ “আজ মুড়কি, মোয়া, ছাতুর নাড়ু, 
গুড়ের কাজ সারিয়া রাখিতে হইবে । আগামী কাল হইতে ক্ষীরের ও নারিকেল 
পর্বের স্থচনা, ছুই কাঠের উচ্নে বিরাট পিতলের কড়ায় টগবগ করিয়া গুড় 
ফুটিতেছে! ঘন গুড়ের সুবাস বাতাসে চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে, মুড়কি শেষ 
হইয়াছে । এবার চলিতেছে মোয়ার সমারোহ । মুড়ির মোয়া, ঢ্যাপের মোয়া, 
ভাজ চিড়ার মোয়া, খইয়েব মোয়া।” একটি গ্রাযযলৌকিক সংস্কার £ *সরন্থতী 
বলিল, “ঠাকুমাকে ছোয়া কাপড়ে পুজোর সুপৃরি কাটা চলবে ন1।* ধুমতী 
হাসিল, “তোমার স্বপৃরি ঝীকায় করে কারা এনে দেয় মেজদি? তারা ন 
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মুসলমান ?” মেজদি কষ্ট স্বরে বলিল, “কাগজের টোঙায় বাঁধা জিনিষ নৌকার 
জলের উপর দিয়ে আনলে দোষ হয় না।” 


বৌ যখন কাজ পেল না। তখন ঠাকুমার সংলাপে এ সব সংস্কারের প্রতি 
তুচ্ছাক্তি প্রকাশ পেয়েছে £ *শোন্‌ বৌ” তোরে বুঝি নিয়মের কাজে ওরা হাত 
দিতে দিলে না? তুই যে আমার কাছে এসেছিলি তখন, আমার যে জাত গেচে 
লো, ঘত জাত আছে তোর এ আচাতী মেজ ননদের, ও হল গে-_'আচানী বামনি 
বচন মিঠে, দশ কাঠ| চালের এককাঠ। পিঠে ।, 


গ্রামের লৌকিক আচার, ঠাকুমার ভাষায় £ টে'কিতে কোটাঁ-কাট। যার যা 
আছে এ ইবেল] সেরে তেরে বেখে দে বাপু । ষীর ঘটবসালে ঢে'কিতে পাড় 
দিতে নেই, ক্ষার বোল করতে নেই । লক্ষমীপুজো না হওয়া অবধি এ নিয়ম মানতে 
হয়।” 

বাঙালীর মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের মধ্যে গিত্রীর স্থান প্রধান। কর্তার ভূমিকা 
মূলতঃ বাহিক ভূমিকা । কিন্তু গৃহিণীর ভূমিকা একেবারে লোকায়ত সমাজের 
পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রস্থল অস্তঃপৃরে । এক গৃহিণী বৃদ্ধ হয়, জোষ্ঠ সন্তানের 
স্ত্রী গৃহিণী হয়, পদ মর্ধদার রূপান্তর ঘটে বটে, কিন্তু পর্দের কোন পরিবর্তন হয় না। 
ক্ষমতা কর্তৃত্ব এক হস্ত থেকে অপর হস্তে গমন কবে বটে, কিন্তু গৃহিণীর পদটি 
একান্নবর্তী পরিবারের ক্ষেত্রে অচল অটল থেকে যায়। লেখিকা! ঠাকুমার 
গৃহিণীত্বের আবসান ও কর্তৃত্বের পরিবর্তনটি সার্থকভাবে ধরে ব্যাখ্যা করছেন £ 
কালের কুটিল গতি, যিনি একদিন এখানকার দর্ময়ী কত্রী ছিলেন তিনিই আজ 
সামান্য বেতনভুক ভূত্কে আদেশ করিতে ভুলিয়া! গিয়াছেন। সময়ে ভেকের 
লাখিও হস্তীকে সহ করিতে হয়। তাহা স্থায়ঙ্জম করিয়াই বোধ হয় ঠাকুমা যখন 
তখন ছড়া কাটেন “হাতীরও পিছলে পা, স্থজনেরও ডোবে না। দাস দাসীরা 
স্বেচ্ছায় তীহার আদেশ পালনের পাত্র নহে, কিন্তু সম্মথেই মহামান্ত বড় জামাতা! 
তাহার থাতিরেই বিরক্ত ভাবে নবীনকে যাইতে হইল ।” এই গৃহিণীত্বের এই 
পরিবর্তনে পূরাতন যারা, তার! তাদের অভিজ্ঞতাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। তাই 
প্রকৃত গিশ্নীর লক্ষণ বর্ণনা! করেছেন ঠাকুমা ঃ সেকালের গিনীদের সকল দিকে 
নজর রাখতে হত যে। একালের গিনীরা খালি ভাবে, 'আমি গিক্সি হব কালে, 
তেল বিলাব খাবল! খাবলা, পান বিলাব গালে।? ভাতেই জয় জয়কার । আমার 
সাথে. ওরা পারবে কেন? ওর! কাচা আমি পাকা--- 


১৬৮ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


আমি বিন্দে নাম ধরি, জানি কত ছল, 
জলে আগুন দিতে পারি, অপি করি জল।” 
এরপরই একটি আশীর্বাদের ভাবা এবং লৌকিক এঁতিহ্যান্ধায়ী রূপ। ঠাকুম। 
হেমস্তকে আশীর্বাদ করছে ঃ “তুমি আমার একটি ঝড় কাজ করলে দাদা, আমি 
তোমারে আশীর্বাদ করি, আমার মাথার যত চুল এত তোমার পেরমাই হোক, 
তুমি নতুন খেয়ো পুরোনো পরো, শিলে ছেঁচে পান খেয়ে! লাঠি ভর দিয়ে 
বেড়িয়ো। ভাগ্য আমার পাকা চুলে সিছুর পরবে। জন্ম জন্ম মাছে ভাতে 
থাকবে।” 
ঠাকুমা চরিক্রটি বৃদ্ধা, বনেদী জমিদার বাড়ির প্রাক্তন গৃহিণী । প্রবাদে 

প্রবচনে ছড়ায় শ্লোকে একেবার লোকায়ত চরিত্রের সার্থক দৃষ্টান্ত । আজ তার 
কতৃত্ব নাই, সংসারে তাঁর আধিপত্য চলে গেছে, কিন্তু সম্বল আছে জীবন 
অভিজ্ঞতা ছড়া শ্লোকের হাশ্তট পরিহাসে জীবনকে সরস করে রেখেছে 
এই সব প্রাীন এর দল। দেবী চৌধৃরানী উপন্যাসের ব্রহ্ম ঠাক্রাণী 
কিংবা পথের পীাচালীর ইন্দির ঠাকরণ লোকায়ত জীবনোভিজ্ঞতার 
মূর্ত প্রতীক। কখনও সমাজের বলি হয়ে, কখনও বয়সের ভারে পরিত্যক্ত 
হয়েও এই লোকায়ত জীবন চেতনার গুণে এরা পারিবারিক জীবনে 
একটি বিশেষ ঠাই করে নিয়েছে। বউ-ঝির! যখন জল তোলপাড় করছে তখন 
ঠাকুমার একটি সংলাপ উপস্থিত করলে লোকায়ত জীবনোভিজ্ঞতার কোন রসে 
তারা রপিক ছিলেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং প্রবাদ প্রবচন ও 
ছড়ায় তাদের লোকায়ত ভাষা কিরূপ সরস ও সমৃদ্ধ তারও পরিচয়টি 
প্রকাশিত হবে। যথা £ *ওলো! ছু'ড়ীরা, আর কতক্ষণ জল তোলপাড় করবি। 
এখন উঠে আয়। “ডুব দ্রিলেই যদি হয় ধর্ম, তবে পানকৌড়ির কিবা কর্ম? জলে 
বেশিক্ষণ থাকিস নে, ম্যালেরিয়া! ধরবে। নালের ডাটা তুলিস নে, ওতে ত 
নালের অন্বল হুবে না, ছুটে! খানিকের কর্ম নয়, এ বাড়ীতে । খাবার সখ হলে 
খাল, বিল থেকে আনিয়ে দেব বৌঝাথানিক, পরাণ ভরে খাস, আর দুজন! 
দুক্জনের কানে কানে কোস-_ 

নালের অন্থল পাস্তাভাত খেলেম বড় স্থথেঃ 

বিছানা ভালো) স্বোয়ামী কালে, মলেম মনের দুখে । 

কাগজ কাটা, উলকি ফোটা! কার লেগে বা পরি ? 

কালো! স্বোয়ামী চাই না আমি দছে ডুবে মরি ।” 


দুই বিস্বাত উপন্তাস ১৬৯ 


বধ বিধু সীতার কাটার অপরাধে বকুনী খাইয়াছে। লেখিকা তার মলকে 

অনুসরণ করে বাংলার ছায়া ঢাকা অন্ত এক স্বশীতল গ্রামে অন্থুগমন করেছে £ 
*সে এক পাখী ডাকা ছায়। ঢাকা খণ্ড গ্রাম, যাহার পরিবেশ স্গিপ্চ করিয়া 
রাখিয়াছে তটিনীর নির্মল প্রবাহ । তাহাকে করুণময়ী, শাস্তিময়ী গ্রামলক্ষ্মী, 
নাম দ্রিলেই যেন অধিক শোভন হয়। তাহার ভাঙ্গন নাই, উদ্দামতা! নাই, তীর 
ভূমির প্রতি তাহার অপরিসীম মমতা! তাহার জোয়ার ভাটার কত রূপ, বর্ধায় কি 
বিপৃল সমারোহ ।......ভামিয়া যাঁয় ছোট বড় অসংখ্য নৌকা। কোন খানায় 
শুভ্র পাল, কোনটায় বজজীন। বৈঠার হটর হুটর শবের তালে তালে ভাটায়ালী 
নর জলে স্থলে সুধা বর্ণ করে -_- 

বলুক বলুক বলুক সই, যার মনে যা লয় লো। 

ভয় করিব যারে সই, বল করেছি তায় লো। 

এবার মরে সোন। হবো, গায়েতে জড়ায়ে রবো 

নাকেতে বেসর হবে, হবে৷ গলার চিকদানা, 

যায় য্দি যাক কুলমান, তব্‌ তারে ছাড়বো না।” 


এই ভাবে পূর্ব বাঙলায় বয়ে যাওয়া লোকায়ত জীবন প্রবাহের সার্থক চিন্ 
অঙ্কন করেছেন গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনায় এবং ভাটীয়ালীর গানের 
প্রবাহে। 
মধুমতীর স্বামী এবার পূজোতে আসতে পারবেনা, ঠাকুমা তাকে ঠাট্টা করার 
সুত্রে দুটি লোক সঙ্গীতের পদ্দ উদ্ধৃত করেছে £ “তাই ক'দিন থেকে তোর মৃখখান। 
ভার ভার দেখছি, বুন্দাবনে স্থখের ঠাই তাতে রাধার সুখ নাই ।”-****মন 
কেঁদে কয়__ 
বিধি যদি দিত পাখা উড়ে গিয়ে করতাম দেখ! ;- 
ভুলে বিধি দেয়নি পাখা, ক্যামনে কৰিব দ্বেখ1 |” 


একটি লোক সংস্কার £ ঠাকুমা বলছে ; *ভোর থেকে কুঁড়ো৷ (বাজ) পাখি 
উড়ে উড়ে ভাকবে। ঝুঁড়ো৷ উড়ে ভাকলে খালখন্দ, হিল, বিল, শুকিয়ে যায়। 
বাপায় বসে ডাকলে তিভুবন জলে জল হয়।, | 

রায়বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রাসাদের আন। কলের গান শুনতে শুনতে বিস্তর 
মনে পড়ে £ ন-কর্তার আগমন লংবাদ প্রচার হইতে না হইতেই চারিদিকে সাড়া 
পর়্িয়া যাইত। শুরু হইত সঙ্গীতের মহোৎসব-তাহার ভক্ত শিল্তমখুলীর দল 


বর ংলা উপন্তাসে লৌকিক উপাদান 


সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। গ্রাম গ্রামাস্তর হইতে আসিয়া জ্ুটিত যাত্রার দল, 
কবিওয়ালারা, কীর্তনীয়া, ঝুমুর, ঢপ, বাউল, খেমটা ইত্যাদি ।” 

লোকায়ত সমাজের যে সব আনন্দ এবং আমোদের ব্যবস্থা ছিল তার সঙ্গে 
যুক্ত হল আধুনিক আনন্দ বিনোদনের আর এক উপার্দান, কলের গান। 
আধুনিকতার সঙ্গে লৌকসংস্কতির সংমিলন ঘটছে। লেখিকা তারই ইঙ্গিত 
করেছেন £ *গোল বারন্দার নীচে কোমল দুর্বাদলে আচ্ছাদিত অঙ্গণে সতরঞ্চি 
পাতিয়া বসিবার জায়গ৷ হইয়াছিল সর্ব সাধারণের । তাহাদের মাথায় উপরে 
আচ্ছাদন হইয়াছিল পদ্মপাতা আকা! পািয়ানা। পুজা উপলক্ষ্যে এখানে প্রতি 
বছর যাত্রা, শ্রীকূষ্ণলীল৷ ও সারিগানের আসর বপিত, সপ্তমী পুজা হইতে লক্ষী 
পুণিমা অবধি চলিত যাত্রায় ঢোলক, কাসি, বেহালা, খেমটার কণুঝুণু, ভাসানের 
উদ্দাস স্বর, পাচালীর লীল] কীর্তন। লাঠিয়ালদের লাঠির ঠক্ঠক্‌, মুসলমানদের 
সারিগান ইত্যাদির মধ্যে সংযোগ হইল কলের গান।” দুর্গাপৃজাব শাস্ত্রীয় আচার 
আচরণের পাশাপাশি এককালে যেসব লৌকিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, 
পুজা উপাচার, সাজ সঙ্জা, আয়োজন আড়ম্বরের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন 
লেখিকা £ “মণ্ডপের সামনে প্রকাণ্ড বারান্দা, বারান্দায় যাইবার প্রকাণ্ড সারি 
সারি দরজা । তিন দেয়ালে লম্বা লম্বা বাশের “আরা বাধা, আরায় 
ঝুলাইয়! দেঁওয়। হইয়াছে কারি কারি কলা, নারিকেল, আম । উহার ফাকে 
ফাকে পচিশটা রচনার হাঁড়ি ঝুলিবে। রচন] মানে ছোট ছোট মাটির হাঁড়িতে 
নিয়মের খই? মুড়কি, মুড়ি, চিড়া ও মোয়া তাহার উপরে তিলের নাড়ু, বাতাস! 
ভরিয়৷ ছোট ছোট সরায় মুখ ঢাকিয়! দড়ি দিয়া চারিদিকে ঝুলান হইবে। এগুলি 
পাইবে কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, বাগ্যকর, ছুতার, ভূমিমালি, গজাবহনের 
ও বেলপাতা, পদ্মফুল পংগ্রহকারীরা। ইহা ছাড়া তিন দিনের পৃজার মাটির 
থালির বড় আমানী ও জলপানি ধৃতি-চাদর, তাহাদের প্রাপ্য, ভিন্ন ছুইটা বড় 
মাটির হাড়ি বোঝাই হয় অন্থরূপ দ্রব্যে। তাহার একটা পান পৃরোহিত, অন্যটা 
দ্বেউড়ী (প্রতিমা গঠনকারী )। নারিকেল, আথ ও কলা রচনার সঙ্গে সকলকে 
বণ্টন করিয়া দিতে হয়। সিধাও পায় সকলে প্রচুরতম।” কিংবা, 

*সপ্তমীতে মা তুর্গার সাত ভোগ সাত ভাজা, অষ্মীতে আট ভোগ আটভাজা, 
নবমীতে নয় ভোগ, নয় ভাজা । তারপর দশমীতে নাল পাস্তা । নবগ্রহের নয় 
ভোগ, পদ্মার ভোগ, নারায়ণের ভোগ, অন্থবের ভোগ, চত্তীর ভোগ, ঠিক ঠিক 
করে রাখবি। মোট এক কুড়ি ভোগ লাগবে, লাগবে কাল। কাল.তোগে 


দুই বিস্বত উপন্তাস ১৭১: 


কিসের অন্থল হবে? পয়ল! দিন কামরাঙ্গা আর কীচা তেতুল দিতে হয়। যে. 
কেউ ভোগ রশীধিস নে কেনে, আগে ভাগে কড়াই ভরে ভবে অন্থল রে ধে খাদায় 
খাদায় ঢেলে রাখিস। পরে ভাজিস পোর, দিব্যি মচমচে থাকবে । কথাতেই 
আছে--আগে অন্বল পরে ভাজা, সেই হ'ল রাধুনীর বাঞজা।...পাচ কলাইয়ের 
জল পানিতে নুন, লঙ্কা, আদার কুচি, ফুলবড়ি, মনে করে দিতে হবে। মার 
ভোগে ঘে যতই লৃচি-পুরী জিলেপী, ছানা; মাখন দাও না কেন, কিন্তু তিন 
দিনেই কলার বড়া না দিলে ভোগ সিদ্ধি হয় না।” 

দুর্গাপূজা আসলে একটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হলেও এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে 
অজন্র এঁভিহান্থ্যায়ী লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, পুজার লৌকিক আড়ম্বর 
আয়োজন । এর মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে সেকালের বাংলাদেশের পুজা-পার্ণের 
অন্তরালের পারিবারিক জীবনের উদ্যোগ আয়োজনের একটি পরিপূর্ণ রূপ। 
একদিন এই পুজানুষ্ঠান যে মস্ত গ্রামেরই পৃজাহুষ্ঠান ছিল, ধনি দরিদ্র, ছোট বড় 
জাতিধর্ম, নিবিশেষে এই অনুষ্ঠানে সকলে সমবেত হত এবং একান্নবর্তী পরিবারে 
কর্তা ও গৃহিনীরই যে এ বিষয়ে দায়িত্ব ছিল বেশী তারও পরিচয় গ্রস্থটিতে 
উপস্থিত হয়েছে। গ্রাম সমাজ পরিবারের কেন্্রস্থলে একটি বা ছুটি ব্যক্তির স্বার্থ 
তাগেই যে গ্রামীণ অনুষ্ঠানগুলি পরিচালিত হত তার একটি সুর বিশ্লেষণ 
লেখিকা উপনীত করেছেন। ছুটি একটি নরনারীর মহত্ব ও স্বার্থ ত্যাগের উপর 
যে সমস্ত পরিবার ও সমাজ নির্ভর করে থাকতো তার পরিচয় লেখিকা উপস্থিত 
করেছেন £ “সমস্ত বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য হইয়া! ভোজনে বনিয়াছে। এদিকে 
মনোরম! প্রার্থীদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। পুজার তিন দিন কেহ যেন 
বিমুখ হইয়া শৃন্ত হাতে ফিরিয়! ন৷ যায়, সেদিকে তাহার তীক্ষ দ্ৃটি। এ ক্ষেত্রে 
স্বামীর অন্নদানব্রত স্ত্রী সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছেন । নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত, আগত 
অভ্যাগত, দাস-দাসীকে খাইতে দিয়! বাড়ীর মেয়ের! যখন আহারে বলিলেন তখন 
রাত্রি আটট! বাজিয়৷ গিয়াছে ।” এর পরেই সারিগান এর আসর বসেছে। 
'সারিগান' পূর্ব বাঙগ্লার একটি প্রধানতম লোকগীতি এবং এই শ্রেণীর সংগীতকে 
অনেক শ্রম সংগীত (20 011. 5008) ও বলেখাকেন। এক সঙ্গে 
নৌকা যাওয়ার সময়ে যে গান হয় তাই হচ্ছে সারিগান। সারিগান তাল প্রধান 
লোকগ্নীতি এবং এর সঙ্গে নৌকা, নদ-নদী, বিল, হাওরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে 
বলেই পুর্ব এবং নিম্নবঙ্গের ভাটি এবং জলাভূমি অঞ্চলেই এই গীত সীমাবদ্ধ, এই 
প্নীতটিকে অনেকে অনুষ্ঠান বা উৎসব গীতি ( £9301%81 5008 ) ও বলে থাকেন । 


১৭২ বাংল! উপন্যাে লৌকিক উপাদান 


দুর্গাপুজার সময় বিশেষতঃ বিয়ার দিন দশমীতিধিতে নৌকা বাইচের সময় এই 
গীত গাওয়া হয়। এ ছাড়াও মনসার ভাসানের দিন অর্থাৎ শ্রাবণ সংক্রান্তির 
পরবতী দিন ১লা ভান্্র তারিখে ভর! বর্ধায় ষে বাইচ প্রতিযোগিতা! হয় তাতেও 
সারিগান গাওয়া হয়। রায়বাড়ি উপন্তাসে সারিগানের ও ধূহ্চি নৃত্যের আসরের 
ছুটি সুন্দর বর্ণনা লেখিকা! উপস্থিত করেছেন £ «আরতি শেষে সারিগানের গায়করা 
অগ্রসর হইল। ইহারা বাউলের দল নয়। সারিগায়কের দল। ইহারা 
জাতিতে মুপলমান। পৃজার সময় গ্রামাস্তর হইতে আসিয়া পুজা বাড়ীতে নাচিয়া 
গাহিয়া পার্ববী আদায় করে। ইহারা সংখ্যায় সাত আটটা লোক আসিয়াছে। 
পারধানে কোর! বিলেতী ধুতি, গায়ে চাদর, পায়ে পিতলের ন্পুর ও হাতে 
একতারা । বা হাতে কৌচার খৃ'ট ধরিয়া ডান হাত উধের্ব তুলিয়] মাথায় বাবরি 
চুল ও বুক সমান দাড়ি দোলাইয়! সকলে নাচিয়। নাচিয়! গাহিতে লাগিল। 
হে মা ছুর্গে, 
ধন্য ধন্য রাটের দেশে গুপ্ত ছিলেন কালী, 
সত্য যুগে দিয়েছিল লোহার পাঠাবলি । 
হেমাদর্গে! সুমী অষ্টমী তিথি হইল সমাপন, 
নবমীতে দ্বর্গা, নিতে আইল ত্রিলোচন। 
অকম্মাৎ বজ্রঘাত স্বর্গপুরী হতে, 
তত্ব শুনি গিরিরানী দ্র্গা নিল কোলে । 
মৃত্তিকায় বসে গিয়ে ভাসি নয়ন জলে । 
হেমানুর্গে! নাইরে কাজ গিরিরাজ, বলগে যেয়ে শিবে, 
নাইরে দিবে তারা, 
তাহার লেগে কেদে কেঁদে হইনি হারা। 
হেমাদর্গে! কত দেবের মেয়ে দেয় বিয়ে, থাকে পরম সথখে। 
মোর ভবে ভবানী হর মোহিনী জন্ম গেল ছুথে 
হেমাদ্গে! 
সারি গানের দল নাচিয়া গাহিয়৷ কর্তার কাছে পারিতোধিক-লইতে গেল। 
ইহার পরে ধৃপভাঙ্গার পালা । ব$ বড় মাটির ধুছচিতে গন্গনে আগ্তনে ধৃপ 
পুড়িতেছে। তাহারই এক-_একটা ধূঙ্চচি হাতে লইয়া মবতিমান পালোয়ানদের 
নৃত্য আরুস্ত হইয়া গেল। ইহার পরে সর্দারেরা লাঠি খেল! দেখাইবে। সর্বশেষে 
গোল বারান্দার আঙ্গিনায় যাত্তরাগানের আসর বমিবে। অন্যকার পালা 
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বৃজসংহার* | ইহাই লইয়া গ্রামবাসীর! জাগিয়া কাটাইবে সারাটা রজনী 1” 
সারিগান যেমন বাংলার লৌকসংগীতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট তাল প্রধান কর্ম ও 
অনুষ্ঠান সংগীত, ঠিক তেমনি 'ধৃনুচি নৃত্য” এবং লাঠিখেলা, যাআ্গান ও বাংলার 
লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট সম্পদ্দ। লেখিকা এইসব লৌকিক উপাদানগুলির বর্ণনায় 
তার উপন্যাসটি সমৃদ্ধ করেছেন । 


বাঙালী পরিবারের অস্তঃপৃরের একটি জীবন আছে, সে জীবনের রস ও 
রহস্য অস্তঃপৃবের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারস্থ পুরুষের 
দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়। তাদের বিরহ বেঙগনা, মান অভিমান, হুখ-ছুংখ 
নাবী ছাড়া আর কারও জানা সভবপর নয়। দিনের পর দিন লোকাচার, 
পৃজামুষ্ঠানের নিয়ম কানুন, উদ্যোগ আয়োজন এবং অন্থান্ত আনুষ্ঠানিকতা তই 
বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই অস্তঃ্পুরচারী বমনীদের জীবনও শুষপ্রায় হয়ে আসছে, সহজ 
আমোদ আনন্দের জগৎ থেকে দুরে সরে যাচ্ছে । লেখিকা তারই বিবরণ দীর্ঘ 
নিঃশ্বাসের সঙ্গে রচনা করেছেন £ *আজ গানের আসর বঙ্গিল রাত্রি দশটার পর। 
পাল! শ্রীকষ্ণের পারিজাত হরণ। কিন্ত রায় রঙ্গিনীদের নিকটে হরণ বা বরণের 
মূল্য নাই । কর্মশালাকে যতই দান কর না কেন, তাহার মর্মতাগার যেন পুর্ণ 
হুইতে চাছে না। দানে দানে আরও বাঁড়িয়াই যায় । সেই তরকাবির পাহাড়, 
বাটি বাটি চন্দন ঘষা । পিঠের গোল! জিলাপীর বস। ধামায় ধামায় ভোগের 
চাল ভাল মাখিয়া রাখা । ভোগ শালার স্তচিতা পধবেক্ষণ । ইহার ভিতরে 
পারিজাত হরণের সময় দিবার অবকাশ কোথায় ?” 


একটি লৌকিক আচার £ বেলা একটার পরবে বার বেলা পড়িবে। তাহার 
পূর্বে বলি ও একট! ভোগ সরাইয়৷ ভরা তুলিতে হইবে ৷ পরে যথা নিয়মে পুনরায় 
ভোগ হুইবে। ভরা উঠিবে অস্তঃপ্ররের বড় ঘরের লোহার সিন্দুকের মাথায় । 
গোবর জল দিয়া ধর মৃছিয়া ধূইয়া তকৃতকে করা হইয়াছে । সিন্দুরে চন্দনে রঞ্চিত 
লোহার সিল্কের লামনে রাখা হইয়াছে আত্ম পল্পবে ভূষিত পুর্ণকুস্ত | মেঝেয় 
পাতা শীতল পাটি, রুপার রেকাবীতে ধানছূর্বা। জলশুন্ত মাটি-কলসী, কাঁটা স্তাতা 
গোল হাঁড়ি সারাইয়া ফেলা হইয়াছে অন্তরালে । বলির কোলাহল থাষিবার 
পরে মায়ের সংক্ষিপ্ত ভোগ দেওয়া হইল। পরে বাজিতে লাগিল ভরার বাজনা 
শুধু ঠাকুমাই নয়, সমবেত স্ত্রীলোকদের উচ্চ উলৃধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত 
হইতে লাগিল।” 


১৭৪ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


প্রাচীন কালে বাঙলাদেশে গ্রচলিত একটি লৌকিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান 
অন্তঃপুরচারিনী লেখিকার বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে £ 

“অগ্রে পুরোহিত ও মহেশ বাব্‌, তাহাদের পশ্চাতে বিরাট পৃষ্পপাত্র মন্তকে 
প্রসাদ । তাহার সছিত আত্মীয়-স্বজন বালক-বালিকারা। ঠাকুমাকে আগেই 
ধরিয়া আনিয়া পাটির উপরে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল । তিনি সেখানে বনিয়াই 
গলা ফাঁটাইয়! উলুধ্বনি দিতে লাগিলেন, তাহার প্রতিধ্বনি তুলিল বাড়ীর দাস 
দাসীরা ও আগত রমণীগণ।* * 


“ভরা নামাইয়] রাখার পরে প্রণাম ও আশীর্বাদের ধুম পড়িয়া গেল, গৃহের তুচ্ছ 
দাস দাসী হইতে বাদ্ভকরেরা পর্যস্ত গৃহকত্্রীর মঙ্গল হস্তের ধানছুর্বার আশীর্বাদ 
পাইয়৷ ধন্য হইয়া গেল।” “ভরা তোল যেমন একটি মাঙ্গলিক লোকাচার 
(05০11110591), ঠিক তেমনি “নালপাস্তা*র অনুষ্ঠানটি একটি লোকাচার, তার ও 
একটি নিখৃত বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা £ নাল পাস্তার ভোগ সযত্বে রক্ষিত হইল 
ধর্মশালার এক কোণে । থালা থাল৷ ভাজা মাছ, ভাজা শুকতো, ডাল ও 
তরকারি । পিঠে পায়েস লুচি জিলিপি। যাহা বাসি হইলে নষ্ট হইবে না তেমনি 
দ্রব্য। ছুই গামল] গরম ভাতে কলসী কলসী জল ঢালিয়া পাস্তা! করিয়া রাখা 
হইল।” আসলে আজকের অনুষ্ঠান কালই আচারে পরিণত হয়। এটি একটি 
লৌকিক ব্যাপার । দুগগণ পুজার কয় দিন অনান্ষিক খাটুনির পর আর কেউ 
দশমীর দিন কাঞ্জ করিতে পারবে না । তাই পুর্ব দিনেই রাধা বাড়া শেষ করার 
'জন্ত যে ব্যাপার সংঘটিত হত, পরে সেটিই “নাল পাস্তা'র নামক লৌকিক আচারের 
পরিণত হয়েছে ।, 


এপ্দিকে ধৃপভাঙা, ওদিকে যাত্রীর আসর--এই সন্ধি ক্ষেত্রে ঢোলক করতাল 
বেহাল! ও হারমোনিয়ামেরই জয় হল। লোক ছুটে গেল যাত্রার আপরে। 
যাত্রার পালা ছিল 'বুন্দাবন লীলা” । রাত্রি শেষের দিকে গানও শেষ হয়ে এল, 
মধূমতী এতক্ষণ যাত্রাগানে মন সংযোগ করে বধূর দিকে লক্ষ্য রাখেনি । বৌ ত 
দিব্য থামে হেলে গভীর নিত্রীয় মগ্ন । মধূমতী বিন্ুকে ঠেল! দিল । যাআ! শেষের 
হুষ্দর গ্রাম্য বর্ণনা লেখিকা উপস্থিত করেছেন $ ঠেলা খাওয়া বিহ্ুর অভ্যাস 
আছে। সে সোজা হইয়া বসিল, চোখ মৃছিগ্জা আসরে তাকাইয়া! রহিল। তখন 
বগল মিলন হইয়াছে । বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ বাঁলিকাবেশ ধারিনী শ্রীবাধা কদঙ্গ 
তপায় বঙ্কিম ভঙ্গিমায় দাড়াইয়া--এক হুক যুবক গৌফদাড়ি কামাইয়! ভীরু 
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যথা সথবলের পাট লইয়াছিল। সেই স্ৃবল ধৃগলমৃতির সামনে বাহ্‌ উধ্রে উত্তোলন 
করিয়! গাহিতে লাগিল, 

তমাল পাশে কনকলতা হেবিয়া নয়ন জ্তড়ালবে, 

কিন্বা নব-নীল নীরদ এসে দামিনী পাশে টাড়ালরে | 

শ্রীচরণ পরোজে কত ভ্রমিতেছে মধুব্রত; 

শশধর শশঙ্কিত, শমন ভয় ফুরাল রে।, 

এ আজকের আধুনিক থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার দস্তা নয়, এ একেবারে যখন ৰাঙল। 
দেশের যাত্রা! লৌকিক সংস্কৃতির উপাদান ছিল, বাংলার লোকায়ত মানুষকে নিছক 
আনন্দদান করতো-_এ সেই হৃগের যাঁজার চিত্র । 

তুগণাপুজ! সংক্রাস্ত তার একটি লোকাচার, সেটি হচ্ছে প্র্পণ বিসর্জন, £ 

“প্রকাণ্ড মহাপ্সানের হাড়ির উপরে দর্পণ বাখিয়! পুরোহিত একজন করিয়া 
দর্পণে প্রতিমার প্রতিচ্ছবি দর্শন করিতে হয় নির্দেশ দ্রিলেন। মেয়ের! পৃর্বেই 
যে যাহার পি'ছুবের রূপার-_বা কাঠের কৌটা আনিয়া বসিয়াছিল। মনোরম! 
আনিয়াছিলেন লক্ষ্মীর ঝাপি। পুরোহিত সেগুলি মায়ের চরণ স্পর্শ করাইল, 
সাধারণ মানুষের ধারণা, দর্পণে যে মৃতি দ্বত্িপতে পড়ে, সারা বছরের ফঙ্সাফল 
তাহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকে ।” 

আর একটি লৌকিক সংস্কার £ ভোগের নালপাস্তা খাইবার উদ্দেশে এসে 
কলার পাতা বাছিতে বাঁছিতে উল্লাসে চীৎকার করিতে লাগিল, ওমা, বড়দি, 
“মেজদি, তোমরা শীগগির বেবিয়ে দেখে যাও, ঘোড়া ধরে খঞ্জনপাধী চবে 
বেড়াচ্ছে ।*-**-*তরু বার বার হাত ললাটে স্থাপন করিয়া খঞ্জন বন্দনা করিল, 
“খঞ্জন পাখী নমস্কার,, কাল দেব ছুধ-ভাত, আজ দিলাম শুধু হাত।” এই খঞ্জন 
পাখী-দর্শন সংস্কার সম্পর্কে লেখিকার অভিমত ২ «পৃজাস্তে পল্লীগ্রামে খঞ্জনপাখী 
দর্শন হিন্দুদের অতি আকাঙ্খিত। এই পাখী দেখা দর্পণে দশভৃজায় প্রতিকৃতি 
দর্শনের স্ায় সংস্কার মুক্ত। খঞ্ন কোন মুখে প্রথম দ্ৃষ্ট হয় তাহারও একট! 
ফলাফল বিচার আছে। খঞ্জন বিশেষজ্ঞর] তাহ! নির্ণয় করিয়াছেন। আশ্চর্ষের 
বিষয়, এই পাখীগুলি পুজার পূর্বে কোথায় থাকে কেহ তাহা জানেনা । পুজার 
পরে লক্ষমীপুণিষা অবধি ইহারা গৃহস্থের অঙজনে নামিয়! চরিয়! বেড়া । তাহার পর 
কোথায় চলিয়। যায়, কোথায় যায়, কোথায় থাকে, তাহার ঠিকানা নাই । ইহাবা 

ংলার মাটিতে ক্ষণিকের অতিথি ।» 

ছুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের যেষন শান্থীয় অহষ্ঠান আছে তেমনি তার সঙ্গেই 
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আছে লৌকিক আচার আচরণ এবং নান! বিধি নিষেধ । লৌকিক আচার 
আচরণ এর অভিধান স্বরূপ ঠাকুমার ভাষণেই তা শোন] যাক : বরণের দ্রব্যজাত 
ঠিকঠাক করে রেখে দে। খই, ইন্দ্রের মাটি) বাতাস দেবার ফুলকাটা পাখা, 
তামার বড়গাডুটা মেজে ঘষে এক গাড় জল। জলের ধারা দিয়ে বরণ করতে হয়। 
কুড়ি দুই আস্ত পান বৌটা লমেত চিরে জোড়া জোড়া খিলি করে দে। কপালে 
সিন্ুর দিয়ে পায়ে ধান-ছুর্বা দিয়ে প্রণাম কবে পানের বোঁটায় পান ঝুলিয়ে দিবি 
হাতে হাতে। কাঠামোর নকল ঠাকুরের সুথে চিনি দিয়ে মিঠে মুখ করে দিতে 
হয়, বরণের ভালায় প্রদদীপে তেল সলতে ঠিক আছে কিনা দেখে রাখ । ভরার 
কাছে যাত্রা-কলপী নিয়ে যেতে হবে বরণের সময়। আজ ধানছুর্বো কিন্ত লাগবে 
গাদা গার্দা। যারা প্রণাম করতে আসবে সকলের মাথায় ধানছুর্বো দিয়ে 
আশীর্বাদ করতে হবে।” এই খই, ইন্দ্বরের মাটি, জোড়া পানের খিলি, ভবার 
ডালা, যাত্রা-কলসী, জলের ধাবা দেওয়া__এ সমস্ত গুলিই লৌকিক আচরণ যা আজ 
শাস্ত্রীয় পুজার সঙে হৃক্ত হয়ে গেছে । সমগ্র দ্ব্গাপুজাটি আজ শাস্ত্রীয় অন্ষ্ঠানের 
অস্তভূক্কি হলেও আললে দ্র্গপূজার পিছনে আছে একটি লোকায়ত ধারণা যা হচ্ছে 
দুর্গাপূজার একটা ভিত্তি । “মার্কগেয় পুরাণে ছুর্গাকে *শাকভ্তরী, বলে উল্লেখ 
করু হয়েছে । এর অর্থ যিনি শাক (৮০৪০৪01০7) বা তরুলতা৷ এবং শশ্য সম্পদে 
পৃথিবীকে ভবে রাখেন। কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনে শশ্ত সম্পদের বিশেষ 
মূল্য আছে। স্থতরাং বাংলার কৃষিজীবী সমাজ জীবনে দেবী পরিকল্পনার পিছনে 
এমন একটি লোকায়ত অন্প্রেরণ! থাকাই স্বাভাবিক। দুর্গা প্রতিমার পার্থ যে 
একটি নব-পত্রিকা বা কলাবৌ স্থাপন করা হয়, সেটিই হচ্ছে দেবী প্রতিমার 
আদিরূপ। কারণ নব পত্রিকার প্রতিষ্ঠাই এখনও হূর্গাপুজার প্রথম পালনীয় 
আচার ।- নবপত্রিক কদলী, কচু, হবিদ্রা, ঘব, বিল, দ্বাড়িম্ব, অশোক মানকচু ও 
ধন্--এই নয়টি বৃক্ষ ও শশ্ত ছারাই রচিত হয়। মহাষীর দিন এই নয় জাতীয় 
শশ্য ও বৃক্ষের উপাসন1 ও ন্নানের এই লৌকিক আচারের মাধ্যমেই দুর্গাপৃজার 
স্চন] হয়। তারপর শশ্ত এবং বৃক্ষকে স্বতন্ত্র করে বিভিন্ন স্থান থেকে জল এনে 
আগাম! করে দ্নান করানো হয়, যেমন উষ্ণ প্রবনের জলে কর্দলী, পু্করিণীর জলে 
কচু, শিশিরের জলে হরি্রা, পৃষ্পজলে যব ইত্যার্দি। এ দ্বারা মনে হয় আদিম 
কালে এই সব শস্য তরুলতা ও বৃক্ষ গুলির পৃথক পুজা হোত এবং যে খতুতে হে 
শস্তের ফলন হোত, সেই খতুতে সেই শন্ত ঘরে এনে আহার করার পুর্বে সমাজে 
গোষ্টীগত ভাবে কতকগুলি আচার পালন করতো। এখনও বাংলার সীমাস্তবর্তা 
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বহু অঞ্চলে যেখানে আদ্িবাসীর! বসবাস করে সেখানে করম, জাওয়া, তাছু, টুহ্ন 
প্রস্তুতি বিভিন্ন শ্রেণীর শন্তোৎ্সব বিভিন্ন হতে পালন করে থাকে । বাংলার 
ছুগগোৎ্সবের নবপত্রিকার পরিকল্পনার মধ্যে এদেশের আদিম অধিবাসীদের বিভির 
খতুর শস্তোৎ্সব এক সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এই উৎসবকে একটি অখণ্ড জাতীর রূপ 
দান করেছে! আসলে দেবী দুর্গা ধরিত্রি বা পৃথিবীর প্রতীক । তিনি শস্য 
সম্পদে পৃথিবীকে পুর্ণ করেন। সেজন্যেই তিনি শাকভরী। তার দশদিক 
পৌরাণিক যুগে এসে দশ বাহুতে পরিণত হরেছে। ধরিত্রীকে শশ্যতারে পূর্ণ 
করবার বাধা অনাবৃষ্টি। মহিষাস্থর এই অনাবৃষ্টির প্রতীক। ছূর্গাপূজার আর 
একটি প্রধান আচার দেবীর আনুষ্ঠানিক ন্নান,__ইহাকে মহান্নান বলে আর 
মহান্নানের জল পুজার পরম প্রসাদ । এই মহাক্নান ধরিত্রীরই স্নান । সুর্য কিংবা 
ধবিভ্রীর প্রতীককে স্নান করাইলে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি দুর হবে__এটি সমাজের 
একটি অতি আদিম বিশ্বাদ। /১001)019195%তে একে 95101981155610 77810 
বলে। বাংলার ধর্মপূজার সৃূর্যদেবতার প্রতীককে আহুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করানে! 
হয়, আর হুর্গাপুজায় পৃথিবীর প্রতীককে (কলাবৌ বা নব পত্রিকা) এইভাৰে 
ন্নান করান হয়।১ পূর্ববাঙলার লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠানটি একটি পরিপূর্ণ লোকায়ত 
অনুষ্ঠান (50111716021) | লেখিকা “বায়বাড়ী” উপন্তাসের মধ্যে এই প্রচলিত 
লশ্্রীপূজার একটি শিখু"ত বর্ণন। উপস্থিত করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে হারানো! 
কালের লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের একটি পরিপৃর্ণ রূপ উপলব্ধি করা যাবে। 
ঠাকুমার বক্তব্যেই শোনা যাক £ *শোন্‌ ত পচার বৌ, কাল লক্ষমীপুজো, আজ 
বাড়ীর চারদিক ঝাড়লেপা আরম্ত করে দে। মালক্্ী কারোর অনাচার সইতে 
পারেন না। “'আচারে ভাত, অনাচাবে হাভাত” ৷ শুানস নে লক্ষ্মীর বচন, 
“সকাল বেলা ঝাড়-ছড়া সন্ধ্যা বেলা বাতি, 
লক্ষী বলেন সেইখানে আমার বসতি ।, 

ভাল করে লেপা পৌছা করবি, ফাকি দিস নে।” ভাল করে লেপা পৌছা 
না হলে, ঝাঁড়-ছড়া দেওয়ার শৈথিল্য হলে, কোন রকম অনাচার থাকলে লক্ষ্মী 
আসেন নাঁ-এ প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস। লক্ষ্মী পুজার আল্পনা লোকায়ত 
শিল্পকলার ( ০01 ৪:%) এক সার্থক নিদর্শন। ঠাকুমা তাই আল্পনার বর্ণন 
দিয়েছে এবং নির্দেশও দিয়েছে £ আমাদের লক্ষ্মী প্রতিম! নেই, ঘটে-পটে গৃজো ॥ 
আসনে আল্লনায় আকতে হয়, লক্ষ্মীর মুখ জোড়া জোড়া, চরণ, ধানের শিষ 
১. আশুতোব ভট্টাচার্য । বাংল! লোক শ্রুতি | ১৩৬৭ 1 পৃঃ ১৪৯-১৫৬ 
বাঁঙলা-_১২ 
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পদ্মলতা, শঙ্খলতা। আজকে আসন চিত্তির করে বাঁখতে হয়, কাল হ'ল গোটা 
বাড়ী, তুলসীতলা, ধামা, কাঠী, ভালা কুলো, ধানের মরাই, চালের জালার গায়ে 
লক্ষ্মীর পা আর ধানের শিষ দিয়ে নিয়ম বক্ষ করতে হবে। এগীয়ের তোর 
যেমন আল্পনার হাত এমনটা আর কারো! দেখি নি সবি” এই আল্পনা! যেমন 
একটি লোক শিল্পের সার্থক নিদর্শন, এবং আল্পনার যেমন একটি প্রচলিত অঙ্কন 
পদ্ধতি, প্রচলিত বিষয় বা মোটিফ আছে, ঠিক তেমনি এই আল্পনা আকার দক্ষতা 
ভেদে গ্রামের মধ্যে ভাল ভাল লোক শিল্পীও (17011 91015) আছে । তবে 
লোক শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে লোক সংগীত যেমন গ্রামের প্রায় সকলেই গাইতে 
পারে, তেমনি আল্লনা যেহেতু একটি লোকশিল্প তাই গ্রামের সব মেয়েই আল্পনা 
দ্বিতে পারে, তবে এর মধ্যেই অনেকে দক্ষতা অর্জন করে গ্রামের মধ্যে নাম করে। 
রায়বাড়ীর সরম্ষতী আল্পন। অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। কেবলই কি আল্পন৷ “লক্মীবসান' ও 
একটি পদ্ধতি আছে য৷ বু বছর ধরে নিয়মের মত কবে করে আসা হচ্ছে । ঠাকুমা 
কামিনীর মাকে বলছে £ *লক্মীবসাবার সময় জলশঙ্খের ভেতরে বেলপাতা ত্রিদল, 
জবাফুল, সতের গাছ দুর্বা, সতেরটা সেদ্ধ ধানের চাল খুঁটে অর্থ্য সাজিয়ে দিয়ে 
লক্ষ্মী বসাতে হয়। লক্ষ্মীর আল্পনা তেল সি'ছুর দেওয়! কাঠের আসনের ছুই দিকে 
তেল ঘিয়ের প্রদীপ জ্দেলে উলু দিয়ে লক্ষ্মী বসানোধ নিয়ম । আমাদের ঘটে পটে 
পুজো । লক্গমীর পটখান। নামিয়ে ঝেড়ে স্বছে রাখতে হবে। ছুটো পিলসথজ 
প্রদ্ধীপ, পুজোর তামার ঘট মেজে ঘষে আজকেই রাখা ভাল। পৃথিমা লেগে 
গেলেই যে মা কড়ি শঙ্খ পিঁছুরের কৌটে। শাখা, আয়না, চিরুণী, পঞ্চশস্যের 
ডোল নিয়ে বসবেন চেলীর শাড়ীতে মুখ ঢেকে বৌ হয়ে।” আল্লনারই বা কত 
শিল্পবাহার, কত তার শিল্প কৌশল ঃ *সরম্বতী অখণ্ড মনোযোগ সহকারে আল্পন। 
দিতেছিল । তাহার তিতরে শিল্পী স্থলভ নৈপুণ্য ছিল অসীম । ধানের শীষ, 
লক্ষমী্দেবীর যুগল পর্দ চিহ্কের পাশে কত লতাপাতার অপুর্ব সমাবেশ তাহার 
আঙ্গুলের ডগায় ফুটিয়া উঠিতে ছিল। পল্সলতা, শঙ্খলতা, তরুলতা কুগ্কলতা, 
জিলেপিলতা। লবঙ্গলতা, ঝুমকালতা, লতায় পাতায় ফুলের চিন্তর বিচিত্রতায় ঠাকুমার 
হাতীমুখো বারান্দার ছুই দিক ভরিয়! গেল।” লক্ষীপূজার শেষ জ্যোৎনা পুলকিত 
মধুষামিনীতে বিগুর হ্বপ্রে লেখিক! একটা হুন্দর রূপকথার প্রতীকে রূপকথার 
স্বপ্নময় জগৎ তৈরী করেছেন £ বিধু শ্বপ্র দেখিতেছিল--সে যেন বিহু নয়, 
রায়বাড়ীর বধূ নয়। সে কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল, ডাইনী বৃড়ী তাহাকে 
ভুলাইয়া ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার রূপার কাঠির পরশ দিয়া গভীর অরণ্যে 
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পাথর পৃরীতে অনস্ত নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে যে পাষাণ পুরীর কানন 
কাস্তারের প্রভাতের আলোর অঞ্ললি ঝলকিত হয় না। তরুলতা পৃষ্পহারে 
প্রসাধন করে না । বিহগকণ্ঠ নীরব, সমীরণ স্তব্ধ । ভরা নদীর কলতান অবরুদ্ধ । 
হগের পর হৃগ চলিয়! যায়, কল্লাস্তরের পরে কল্লাস্তর | 

একদা কি এক মহালগ্নে শুভক্ষণে তেপাস্তরের রাজপুত্র তাহার পক্ষীরাজ 
ঘোড়ায় চড়িয়া প্রবেশ করিলেন সেই লৌহ ছুর্গে। হাতে তীহার সোনার কাঠি। 

সোনার কাঠির স্পর্শে কুচবরণ কনার মহান্প্থির ঘোর অকম্মাৎ কাটিয়া গেল। 
অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী গাহিতে লাগিল। গাছে গাছে বাশি রাশি ফুল ফুটিল। 
নিদ্রিত নদী জাগ্রত হইয়া তান ধরিল কুল কুল কুল। মন্তুপবন মুখর হইল । 
কুচবর্ণ কন্যার শিথিল বানুমুল পরম সমাদরে আপনার কর পঞ্ীবে ধারণ করিয়া 
তেপাস্তরের রাজপুত্র চুপে চুপে কহিল, তু'ম আমার বধূ, আমি তোমার বর। 
আমার কাছে সোনার কাঠি আছে ; তোমাকে আর ঘ্বমাতে দেব না।» 

বিগ স্বপ্নে নিরীক্ষণ করিল যে তেপাস্তবের বার্জপৃত্র আর কেহ নয়। তাহারই 
নবীন বর প্রসাদ ৷» 

রবীন্দ্রনাথ খলেছেন যে বাঙ্গালীর জীবন মানস প্রধান, ধর্ম প্রধান নয়। 
মনোরাজ্যে নারীর সার্বভৌমত্ব এবং কর্ষের রাজ্যে পৃরৃষের সার্বভৌমন্ব। সৃতরাং 
মানস প্রধান উপন্যাস রচনার পক্ষে নারী যে অধিকার, পুরুষের তা নাই। 
আমাদের দেশে অন্তঃপুরই মানপলিকতার অভিব্যক্তির লীলাভূমি । “রায়বাড়ী: 
উপন্াসখানি একটি হুবৃহৎ বাঙ্গালী পরিবারের একান্ত অন্তঃপুর জীবন অবলঙ্থন 
করে একজন প্রতিভাশাপিনী অন্তঃপৃরিকা কর্তৃক রচিত। তাই এর মধ্যে 
বাঙালীর পারিবারিক জীবনে এককালে অন্তঃপৃরিকাদের জীবনযাত্রা কিক্প ছিল 
তার একটি সার্থক রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে। এ সম্পর্কে লেখিকার, উক্তি : 
«আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির নিশীথ রাত্রে রায়বাড়ীর 'গারসী? পুজা । এ বার 
মেসে লক্ষ্মীব্রতের পর্যায়ে পড়ে । এখানে একটা উপলক্ষ্য হইলেই হইল । 
রক্ষণশীল মেয়ে মহল হইতে কোনটাই বাদ যায় না ছোট-থাট নাটাই-পাটাই হষ্ঠী 
মঙ্গলচণ্ডী, মনস! সমানে সজাগ হইয়া বিরাজ করিতেছে রায়বাড়ীতে, ইহাদের 
ত্রমেও ভুল না, ক্রটী হয় ন।। পৃথিবীর বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া সীমাবদ্ধ 
অস্তংপৃরের ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতরে ইহাদের রাজত্ব । স্থখ-ভঃখ, হানি কার! ।” 

গারুসী পুজার” আয়োজন £ শত সহম্্ ছিত্রহুক্ত চাননি ভালায় গারসী পুজার 
উপকরণ সজ্জিত করিয়া রাখ! হইয়াছে । তেল, তেলের প্রদীপ, সি'ছুর, কীচ৷ 


১৮৭ বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


হলুদ. কীচ] তেতুল, পান, স্থপারি, আদা, মাস কলাই ভিজানে, কলা বাতাসা, 
পাটকাঠি, কুলা,। নিদ্রিত পৃরীতে প্রথমে জেগে উঠেছেন ঠাকুমা । ছারে 
দ্বারে করাঘাতে জাগাতে লাগলেন সকলকে--ও সরি তন্তি পনি রাজেশ্বরী, তোর 
ওঠ লো ভান্তি রেডাক দে, গারসীর সময় হইচে।” লবঙ্রদের বাডির দিকের 
প্রাচীরের দ্বার খোল] হল ক্ষিতির হাতে কলা ও একখণ্ড পাট কাঠি, ভাঙুমতির 
হাতে বরণভাল1। তরুর হাতে আর একখানা কুলা। কামিনীর মার হাতে 
পাটকাঠির বোঝা । আর বাকী সকলের হাতে হারিকেন লঞ্ন। লেখিকার 
বর্ণনা] : কুলা সশব্দে বাজিতে লাগিল, ছুমাছুম, ছুমাছুম । ঠাকুম। উলৃধবনি দিয়া 
বচন ঝাড়িতে লাগিলেন, “ভূত-প্রেত রহ, লক্ষ্মী এস ঘরে। ভূত-প্রেত ছ্বরে 
যা লক্ষ্মী আন্ুক বাড়িতে । আপদ বালাই দরে যাক, লক্ষ্মী আন্থক ঘরে ।” একটি 
শেয়াল যেমন প্রহর ঘোষণ] কবিবার সঙ্গে সঙ্গে সকল শেয়াল জিগির দেয়, তেমনি 
রায় বাড়ির কুলার বাজনায় পাড়ায় পাড়ায় কুলা বাজিতে লাগিল, কলরোল 
উচ্চারিত হইল, ভূত প্রত দরে যা, লক্ষ্মী এস ঘরে । 

এই “গারসী পৃজাটী আসলে অলম্ষ্ী অর্থাৎ যাবতীয় ভূত-প্রেত দৈত্য দানে! 
(2511 50116) ইত্যাদিকে বিদায় দিয়ে, অমঙ্গল অশ্ুভকে দুর করে লক্ষ্মীদেবী 
অর্থাৎ সৌভাগোর দেবী (৪890955 ০1 17701760179) বা শস্যের দেবী (8০9৭0999 
01106585108) কে গৃহা্গনে প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রসঙ্গে এই পৃজায় যা যা 
করা হচ্ছে তার পিছনে এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় (1188102] 7১০৮/০: ) অস্তভ শক্তি 
7৮1] 80171 ) কে দ্র করার যে প্রচেষ্টা বা যাছুমন্ত্র ও যাছু অনুষ্ঠান রূপে আদিম 
সমাজে (90171015৩ 5০০59) ঘা প্রচলিত ছিল সেটির একটি লোকায়ত রূপ এই 
এবু মধ্যে ফুটে উঠেছে । অতীন্দ্রিয় শক্তির ওপর ব্যস্কিত্ব আরোপ করে যেমন 
দেব-দেবীর কল্পনা করা হয়েছে, তেমনি এ শক্তির উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে 
ভূত-প্রেত, 'ৈত্য দানবের কল্পনাও করা হয়েছে । এক্ষেত্রে মৃতের আত্মাই 
প্রধানতঃ ভূতে রূপান্তরিত হয়। দেহ ধ্বংস হলেও, দেহাবস্থিত আত্মা মাস্ুষের 
সমাজ ছেড়ে ঘেতে চায় না, এদের সংখ্যাও কম নয়, এদের বিচিত্র কাধাবলীরও 
অভাব নেই । অপদেবতাদের সঙ্জে দেব-দেবীদের পার্ধকা ও মিল ছুইই আছে। 
দেব দেবীদের (৪০০৫ 5011) মত অপদেবতা (5511 50200 01 £13983). 
মান্থুষের মঙ্গল ও ক্ষতি উভয় কাজই করতে পারে। বাংলাদেশের লোকায়ত 
সমাজের ধারণ] বা বিশ্বাস গাছের আগাক্স, পাহাড়ে গুহায়, বাশ ঝাড়ের অন্ধকারে, 
শাওড়া গাছের ঝোপে, ঘরের আবর্জনা সপে, অন্ধকার ঘরের কোণায়, ছাইগাদাক্ক 
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এই সব অশরীরী জীবের ঘোরা ফেরা করে ও ওত পেতে বসে থাকে মানুষের 
ক্ষতি করার জন্যে । তাই কেবল লোক সমাজেরুই নয়, সকল দেশের সকল 
ধর্মেরই কোন না কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকে ধর্মের বিধি নিষেধ অনুযায়ী নৈর্যক্তিক 
শক্তি (1110069150978] [১9591 ) বা অতি প্রাক।তক শক্তি (5906117910121 
0০০] ) যেমন দেব-দেবী, ভূত প্রেত প্রসতির সন্তট্টির জন্ত কিছু না কিছু 
অনুষ্ঠান যাগ-যজ্ঞ, আচার ব্রত বা ক্রিয়াহষ্ঠটান পালন করতে হয়। এতে অপদেবতা 
পালিয়ে যায়, দেবতা সন্তষ্ট হন। পুর্ব বাঙলার এই গারসী পুৃজাহষ্টানটি সেই 
রকমই একটি অপদেবতা বিদায় ও দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অনুষ্ঠান । লেখিকা 
যে ভাবে এই শন্ুষ্ঠানটির বর্ণন] দিয়েছেন তার মধ্য থেকেই উপরোক্ত মন্তব্যের 
যাথার্থ অন্থধাবন করা যাবে । যথাঃ 
“পথের মাঝখানে গারপী পুজার দ্রব্য সম্ভার নামনো! হইল । লবজরাও 

কুলাঁয় কাঠি দিতে দিতে বাহির হইয়া আসিল। কামিনীর ম! পাট কাঠিতে 
আগুন ধরাইয়া দ্দিপ। আগুন জ্বলিতে লাগিপ দ্রাউ দাউ করিয়া । ভাম্থুমতী 
বরণের ডালা হইতে প্রত্যেকটি জিনিস আগ্ন স্পর্শ করাইতে লাগিপ। পাটকাঠির 
ছোট ছোট জলন্ত অংশ লইয়া আরম্ভ হইল ধুম পান। গারসীর পাটকাঠির 
ধোয়৷ গলায় গেলে সর্দি-কাশি হয় না, গলার অস্থখ হয় না। এমনি জাগ্রত 
এবং মহা মুল্যবান পেই ধোয়া ।” এই কুলার বাঁজনা, পাট কাঠির আগ্জন, তার 
ধূমপান ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি আদিম যাছু ক্রিয়ারই একদিন অংশ ছিল এখন তা 
লৌকিক পৃজানুষ্ঠানে রূপান্থরিত। এরপর ভূত তাড়ানোর মন্ত্র শুরু হয়েছে : 
ঠাকমা পাটকাঠিতে দুই একটা টান দিপ্লা কাশিতে কাশিতে ভূতের মন্ত্র আওড়াইত্েে 
লাগিলেন_- 

ভূতের বাপের বিয়ে জলার কাধায় বাদ্ঠি বাজে 

তাথই থই থই থিয়া। 

প্যাচায় চড়ে লক্ষ্মী আসেন ঘরে, ভূত পালায় ভবে । 

লক্ক্ীর হাতে ধানের বালা মাথায় সোনার ছাতি, 

ভূত পালালো, জাল! তোরা হাজার সোনার বাতি ।' 


তারপএই ঠাকুম। ভূত প্রেতের সংক্রাস্ত বিধি নিষেধ নির্দেশ করলেন £ “সকালে 
উঠেই আদ কুচিয়ে মাপকলাই, কলা, বাতাসা, থেতে দিস সবাঈকে । তাহলে 
ভূত প্রেতের ভয় থাকে না। একখানা সোন নিয়ে যাস হেমস্তর জন্তে দোতলায়, 


১৮২ বাংল! উপন্তাসে লৌকিক উপাদান 


ও ষেন ধোয়া নেয় গলায়” গারসী উদযাপনের নিয়ম রজনীর শেষ যামে। 
তখনই নাকি পথে ঘাটে তৃত প্রেতের মেলা! বসে যায়। কিন্তু কুল! পিটিয়ে 
পিটিয়েও যখন স্ূর্ধ ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল ন। তখন জান৷ গেল রাত ছুটে 
বাজে, তখন ভাঙ্গমতী বলে উঠলে! £ বাত চারটাই বা কি, ছুটোর বাকি? এত 
পুজো আচ্চা নয়, মেয়েলী ব্যাপার । চিরকাল শুনে আসছি রাত দুপৃরেই 
ওনাদের বাতাস চলাচল করে।” এই সিদ্ধান্তে সকলে কুলে! বাজাতে বাজাতে 
ছড়া কাটতে কাটতে ঘরে ফিরলো, ভূত প্রেত আপদ্দ বালাই পোকা মাকড় চলে 
গেছে, লক্ষ্মী এলেন ঘরে । এস লক্ষ্মী, বস ঘাটে সোনার দিয়ে মাথে। আরম 
কালের যাদু ক্রিয়াগুলি (151981021 1701০061017 ) পরবর্তী ক্লষিসভ্যতার বুগে 
এসে লোকায়ত সমাজ জীবনে মেয়েলী ব্রতানুষ্ঠানেরই রূপ কেবল নেয়নি, সেই 
যাছুক্রিয়ার আদিম রূপটি আজও লোকায়ত সমাজ জীবনে ঝাঁড়ফুক, তুকতাক, 
জড়িবুটি, জল পড়া, ভূত তাড়ানো! ইত্যাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে সজীব ও প্রত্যক্ষ 
হয়ে আছে। আজকের লোকায়ত সমাজ তা বিশ্বাস করে তাদের টিকিয়ে 
রেখেছে, সজীব ভাবে এইসব যাছুবিদ্তাকারিনীর দল এবং ওঝার দল এখনও বাংলার 
লে।ক জীবনে যে বর্তমান লেখিকা এই উপন্তাসে তার একটি সুন্দর রেখাচিত্র অঙ্কন 
করেছেন। স্থবর্ণ স্বামীর চিঠির দেরী হওয়ার জন্তে বিণুকে নিয়ে এসেছে "বগলা 
সখীর" স্থানে ৷ স্থবর্ণর মত গ্রামের মেয়েদের আজও বিশ্বাস : “বগল! বিধবা হয়ে 
অভয় মিস্ত্িরীর সাথে বেরিয়ে এসে এখানে কালীর বার করেছে। কালীপৃজো৷ 
করে বারে বসে সে সব কথা জানতে পারে, বলে দেয় লোককে । রাজ্যের ভূতে- 
ধরা লোকেরা ভুত ছাড়ায়। অতয় দেয় শিকড় বাকড় ওষুধ, জলপড়া 
ধুলে।পড়। তেলপড়। |” [বণুর এ প্রসঙ্গে মনে পড়েছে £ “তাদের শ্রামেও শনি 
মঙলবারে শ্রমতী গোপিনী বারে বসে মা কালীর প্র।তনি।ধ হইয়। ভূত ভবিস্তুৎ 
ৰণিয়। দেয় ইতর সাধারণকে। শ্রমতী বাল বিধবা, তাহার ভৈরব হইল তারিণী 
চরণ নমংশৃত্র । সেখানেও ভূত-এ্রেতের মেল! বিয়া ষায়।” আদিম বুগ থেকেই 
এই সব ঘাতুক্রিয়৷ প্রকরণের জন্ত একটু উদ্‌যোগ আয়োজন এবং পরিবেশ তৈরীর 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো, সে ষৃগ থেকেই এই রীতি চলে আসছে লোকায়ত 
গ্রামীন সমাজেও। কারণ ভূত প্রেত প্রভৃতির মত অতিপ্রকৃত শক্তিকে বশ বা! 
পরাভূত করতে হলে এবং সাধারণ লোক সমাজকে তা বিশ্বাস করতে গেলে একটু 
আড়গ্বর এবং ক্রিযনা কৌশলের প্রয়োজন । বর্তমান গ্রন্থে 'বগলার থান বর্ণনায়, 
এবং 'ভূত-তাড়ানো! ক্রিয়া! বর্ণনায় এর পরিচয় উপস্থিত হয়েছে । “বগলার থানের” 


দুই বিস্বৃত উপন্যাস ১৮৩ 


বর্ণনাঃ ঢেউ তোলা আটচালা ঘরখানা তিনজনে বিভক্ত । সম্মুখের অংশে জল- 
চৌকির উপরে এক মাটির কালীমৃতি। সামনে মাটির ঘটের উপরে আত্র-পল্পবের 
উপরে সিন্দবের ফোঁটায় শোভিত একটি নারিকেল। সামনে একখানা বিবর্ণ 
চটের আসন পাতা । সেই আসনে বসিয়াছে এক আধা বয়সী আধময়লা থান 
পরা এক স্ত্রীলোক। মাথায় তাহার লম্বা লম্বা জটা বক্ষে বাহুতে লৃটাইয়া 
পড়িয়াছে। গলায় ও বাহুমূলে কদ্রাক্ষের ও জবাফুলের মাল! । ইনিই বগল। 
দাসী, ইহারই বার হয় শনি মঙ্গল বারের ভরা দ্বিপ্রহরে। একটি বিশ্বদল ও জবা 
মায়ের পায়ের অর্পণ করিয়া খানিকট। জিভ বাহির করিয়! বগল! দ্াপী কালী হইয়া! 
যায়। উঠানভরা নিয়শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ। সকলে তূমিতলে লুষ্টিত হইয়া ভক্তিভরে 
প্রণাম করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের! উলৃধ্বনি দিয়া উঠিল।” স্বর্ণ কালী 
প্রতিমাকে প্রণাম করে বসতে না বসতেই বগলা আধবোজ। চোখে তীক্ষ দিতে 
স্থবর্ণকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো ঃ “নুবর্ণ দিদি আইচে জানতে ভাক্তারবাবৃর 
বার্তা। তেঁই ভাল রইচে। পত্তর আসিবেন শিগগির, ভাবনের কিছু নাই। ঠিক 
কইচি কি না?” স্থবর্ণ অঞ্চলে বাঁধা পাচটা পয়সা সেখানে পুনরায় প্রমাণ করে 
যাথা তুলল। আবার উল্ৃধ্বনি হল চারিদিক থেকে । কারণ মায়ের ভর যথাঘত 
হয়েছে এবং ভবিষ্যত ঠিক বলা হল। যাদুবিদ্া প্রসঙ্গে ফ্য়েড বলেছেন £ 018810 
195 00 561০ 0109 17051 ৬০11১ [010056--16 70056 300)601 1)710121 
[0109110176178, 10 076 ৬111 01 0081), 10 1080090 01090901 03৩ 11001510081 
0010 1115 01)910165 2100 0012) 08175619 810 1117)050 01৮০ 10170 [00%/91 
€০ 10)015 1013 61617)165,. (51600091090, [012100 ৪104 ৪0০০ 
7-78-79) অর্থাৎ যাদুবিষ্যা বিভিন্ন একমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে--এ বিদ্যা অবশ্যই 
মানুষকে শক্র ও বিপদদাপদ থেকে রক্ষা করে এবং এ-বিছ্য। অবস্ই শত্রুকে আঘাত 
হানার শক্তি মাঙ্ষকে দেয়, যখন গ্রাম্য মানুষদের ও অলৌকিক শক্তির কাছে 
একাস্তভাবে অসহায় তখনই এইসব যাছুবিগ্যা লোকায়ত সমাজে তার আধিপত্য 
বিস্তার লাভে সক্ষম হয়। রায়বাড়ী উপন্যাসে বাগদীবৌ মলার্‌ ভূত তাড়ানোর 
যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ অশ্ধাবন 
করা যাবে। 

*এবার বাগদী বৌ মলার ভূত ছাড়াইবার পাল! । মলার বয়স বেশী নয়, 
মা পনের-যোল বছরের দিব্য হষ্টপুষ্ট লাবপ্যবতী মেয়ে। মাথায় আধ-ঘোমটা» 
সে পিতামাতা ও ম্বামী নফর আপগিয়াছে। লাত আটদিন হইল মলার উপরে 


১৮৪ বাংলা উপন্তাসে লৌকিক উপাদান 


প্রেতের আবির্ভাব হইয়াছে । সে আপনার মনে কখনও হাসে, কখনও কার্দে, কথা 
বলে। কিছু খাইতে চায়না, স্নান করিতে আপত্তি করে। 

প্রো বয়স্ক অভয় মিস্তিরি সহসা বঙ্জভূমে অবতীর্ণ হইল মলার ভূত ছাড়াইতে 
তাহার পরিধানে লাল টকটকে একখানা চেলির শাড়ী, গায়ে কালী নামের 
নামাবলী। গপায় জবাফুলের মালা। লম্বা চুণের গ্রন্থিতে একটা জবাঁফুল বাধা 
হস্তে একথান। সক লিকলিকে বেত। ূ 

অভয় আচমকা মলার পিঠে এক ঘা বেত মারিয়া বিকট কে চিৎকার করিণ 
“তুই কে? কেন আইচিস মলার লগে? 

কঠিন আঘাতে মলার মাথার কাপড় খপিয়া গেল। গায়ের কাপড় আনৃথালু 
হইল। সে ভীত ব্যাকুল হইয়া! আর্তনাদ করিতে লাগিল, “আমারে মাইরে। না 
ওস্তার্দ, দুঃখু লাগিচে।, 

“মাইরব না, মাইরা তরে ছাতু ছাতু কইর্যা দিমু । তুই কেনে আইচিস ওর 
ঠাই, তুই কে, ক কয়ে ফ্যাল, বালতে বলিতে অভয় সজোরে আরও ছুই ঘা বেত 
বসাইয়া দিল মলার পৃষ্ঠে বাহুতে । 

মল! ছুইহাতে তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া ডুকরাইয়া কী'দিতে লাগল “ওরে, 
মাবে, আমারে মাইর্যা ফেলাইলো, ফুলে ঢোল হইল বেবাক অঙ্গ । জ্বলনে লাগছে 
আগুনের নাগাল। মারে আমারে একটুখানি জল খাইতে দে।” 

মার চোখ দিয়া জল ঝরিতে ছিল বার বার করিয়া । সে অভয়কে জিজ্ঞাসা 
করিল, "ওস্তাদ বাঁবা, ম্যায়াডারে জল দিমু এ্যকটু; 

“জল দিবে, কিসের লেগে, আগে ওইটা ঘাড়ে থিকা নামুক তবে না৷ জল? 
কহিয় ওস্তাদ আর এক ঘ1 বেত লাগইল মলার কোমরে । 

মল! মায়ের কোলের উপবে আছাড়ি বিছাঁড়ি করিতে লাগিল । 

এক, মাটির সরায় কিসের শেকড়-বাকড়ের আগুন করাই ছিল। তাহার 
মধ্যে কয়েক খণ্ড হলুদ নিক্ষেপ করিয়া অভয় সরাখান। ধরিল মলার নাকের সম্মুখে 
ধরিয়া! ফের হৃষ্কার দিল, “ক, শিগাগরি তুই কে? তোর মার নাম কি? বাপের 
শাম কি? তুই কয়মাসের জ্যাহিরা? ইহারে পাইলে কনে? ক, না কইলে 
তরে এমনি শ্তাষ করে দিমু।, 

অর্ধমুছিতা মলার মুখ হইতে কাতরোক্কি বাহির হইতে লাগিল, “মোর বাপ 
হইচে করিম সেখ, মা হইচে কাতু বায়ুনি। চার মাসের সময় পাঁচি ওষুধ দিইয়া 
আমারে নষ্ট করে দিইছেল। আমি পাগাড়ে তেঁতুল গাছের মগভালে বস্তা! 


দুই বিস্বাত উপন্তাস ১৮৫ 


'ছেলাম। মঙ্জলবারে দুপুরে মলা গেইছেল আগলা চুলে পাতা কুড়াইতে। চুল 
বায়ে ওর ঘাইর্যে চইড়্যা আইচি মুই ।” 

*আইচিস্‌ যেমতি-তেমনি এহন ছাইড়া৷ যাইবি কিনা তাই ক?” 

*চাডুম কেনে? সরেশ মাল পাইচি, মজা কইরা রইব ?” 

*তর মজা কহব্যা থাকন বার করচি শয়তান। চাবুকের চোটে গায়ের ছাল 
__বাকলা তুইলা ছাডুম।” বলিবার সঙ্গে সঙ্গে চপিল চাবুক । 

বন্থ এই ভয়াবহ অত্যাচার দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি যেতে চওয়াতে স্বর্ণ 
বললো, *ভূতট! ছেড়ে গেলেই চল যাই। ভৃঁত-প্রেত ডাক্তার বিশ্বাস করেন না। 
বলেন হিষ্রিরীয়ার ব্যারাম।” এখানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে লোক সংস্কার ও লোক 
বিশ্বাসের বিরোধ । স্থবর্ণর কৌতুহল ক্রমশঃ বেড়েই চলে ভূত তাড়ানোর আস্তরিক 
প্রক্রিয়া যতই অগ্রসর হয়। 

“এবারের প্রহারের চোটে মল! অজ্ঞান অবস্থায় অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল, 
“মুই যাইচি, যাইচি।” “তুই যে ছাড়ি যাইচিস তার নিশান] দে। নিশানা কি!” 
মলা গে গো শব্ধে কি বলিল সাধারণে বুঝিতে পারিলনা। অভয় কিন্তু তিক 
বুঝিয়। অদ্রহাস্ত করিয়া! কহিল, “কীচ্চ ব্যাল নিশানা । হাঃ হাঃ কীচ্চা ব্যাল।* 

জঙ্গলের মধ্য হইতে অকস্মাৎ একটা কাচ! বেল ধৃপ করিয়া উঠানে আসিয়া 
পড়িল। মেয়েরা আনন্দে উলুধ্বনি দিতে লাগিল, মলা স্বামী পোয়! পাচন! 
পয়সা কালী প্রতিমার সামনে রাখিয়া আতভূমি নত হইয়া প্রণাম করিয়া, নখে 
খু"টিয়া খানিকট! ম1টি লইয়া স্ত্রীর মাথায় সারা গায়ে মাখাইয়া দিতে লাগিল। 
কিন্ত মলা অচৈতন্তঃ তাহার সাড়া নাই ।” এরপর শুরু জলপড়।. তেল ও ধূল৷ 
পড়ার চিকিৎসা । এটি একটি লৌকিক পদ্ধতির চিকিৎসা । যথা; 

*অভয় পাকা ওষ্কাদ ভূত ছাড়াইবার, সে তাড়াতাড়ি লইয়া আসিল এক ঘটি 
জল্পড়া, তেলপড়া, মাটির সরায় করিয়া পড়া ধুলা । মলার দাতে দাত লাগিয়া 
গিয়াছিল। লোহার শিক দিয়া দাত খুলিয়া! জল দেওয়৷ হইতে লাগিল মবখে- 
চোখে । তেল দেওয়া! হইল খাবলা খাবলা মাথায়। নফর সার] গায়ে ধূল! 
মালিশ করিতে লাগিল। সেবাযত্বে অনেকক্ষণ পরে মলার জ্ঞান হইল, সে 
চারিদিকে তাকাইতে লাগিল ফ্যাল ফ্যাল করিয়] । 

এবার আসরে প্রবেশ করিল একটি কুড়ি বাইশ বছৰের কৃষাণ ছেলে, তাহাকে 
তেপাস্তরের মাঠে শেওড়া গাছের পেত্বী রি দিয়েছে ।* 
এইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আজ গ্রামবাংলার লোকায়ত সমাজে সেই 


১৮৬ বাংল! উপন্তাসে লৌকিক উপাদান 


আদিম ভূত-প্রেত বিশ্বাস যেমন বালা বেধে আছে, ঠিক তেমনি, আদিম হৃগের 
গুণিন বা সর্দারের মত গ্রামের লোকায়ত সম।জে ওঝা। (18810 7১18০06101061) 
গুণিনও অবস্থান করেছে । তাই ভূত তাড়ানোর বেত মারার মত আস্রিক 
প্রক্রিয়াও যেমন আছে, তেমনি পাশাপাশি শিকড় বাকড়ে আগুন, হলুদ নিক্ষেপ, 
নিশান। দেওয়া ইত্যাদি তুকতাক গুলিও বর্তমান আছে। আবার এরই সঙ্গে 
জল পড়া, তেলপড়া, ধূলোপড়া--সবকিছু লোক ওষুধের (0০911-145010106) ও 
ব্যবহার হচ্ছে। যদ্দিও লৌকজীবনের অভ্যন্তরে বন পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু তার 
অভ্যন্তরে সমাজদেহের ভিতরে এখনও আরদিমহুগের লৌকিক বিশ্বাসগুলি প্রবাহিত 
হয়ে চলেছে । “রায়বাড়ী” উপন্তাসের লেখিকা এই উপন্যাসের ভিতরে এ ধরণের 
বহু লৌকিক উপাদান উপস্থিত করেছেন । 

'ধুছম পাখী' সম্পকিত একটি পুরাকথ! (191) লেখিকা উপস্থিত করেছেন 
বির জবানীতে । কেন ধুম পাখী তার ভাকে বলে, 'ধুছুম, তুই থুলি না মুই 
থুলি, টাকার থলি কুথায় থুলি'। তার পিছনকার একটি পুরাকথা আছে। 
বিচ্বর জবানীতে শোন! যাক £ 

*ধৃদুমের গল্প আর কি--এক গায়ে ছিল ছুই বামূন আর বামুনী। ছুইজনার 
টাকার লোভ খুব। ভিক্ষে করে না খেয়েদেয়ে তারা এক থলে টাকা জমিয়েছিল, 
হঠাৎ টাকার থলেটা কোথায় হারিয়ে গেল। টাকার শোকে তাবা পাখী হয়ে 
খু'জে বেড়াতে লাগল টাকার থলি। খুজতে খুজতে যখনই দেখা হয় দুজনার 
তখনই ঝগড়া বেধে যায়। টাকার থলি তুই রেখেছিলি না আমি রেখেছিলাম ? 
কোথায় গেল?” তাই ওই বিকট ধুছৃম, তুই থুলি না মুই থুলি? 

স্থৃতরাং বলা যেতে পারে রায়বাড়ি উপন্তাসখানি সে বুগের লেখিকার এবুগের 
প্রকাশিত উপন্যাস হলেও এটি একাধারে একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের উপন্যাস 
সমাজতত্ব ও লোক সাহিত্যের আকর গ্রস্থ। প্রবান্দ-প্রবচন-ছড়া ব্রতকথা, 
পুজাহুষ্ঠান, আচার আচরণ, লোকবিশ্বাস, রূপকথা, পৃরাকথার একটি কোষ গ্রন্থ 
রূপে এই উপন্যাসটিকে অভিহিত করা ষেতে পারে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


বাংল। উপন্যাদে ভাষ। ও প্রবাদ প্রবচন 


লোকসাহিত্যে প্রবাদ একটি বিশিষ্ট বিষয় । এই প্রবাদ সম্পর্কে বল! হয়েছে 
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প্রবাদ হচ্ছে সংক্ষিগ্ততম বাক্যে জীবনের দীর্ঘতম অভিজ্ঞতার প্রকাশ । কিন্তু 
প্রবাদের ব৷ প্রবচনের সবচেয়ে বড় পরিচয় প্রবাদ ভাষাকে সমুদ্ধতর করে এবং 
ভাষার মধ্যকার প্রাণ শক্তিকে বিপুল ভাবে বন্ধিত করে । কারণ প্রবাদ লোক- 
সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের তুলনায় অত্যন্ত সংক্ষি্ধ অথচ সারগরভ রচনা । অত্যন্ত 
সংক্ষি্ধ কথায়, বূপকে, উপমায়, এবং ব্যঞনায়, ব্যঙ্গ, সরসতায়, জীবনের এক 
একটি গভীর সত্য ক্ষুদ্রতম বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় বলে প্রবাদ একদিকে যেমন 
জীবন সত্যকে প্রকাশ করে অপর দিকে ভাষাকে জোরালো বক্তব্য ধর্মী ও 
সঙগীবতর করে তোলে । একজন লোকশ্রুতি বিদ বলেছেন যে প্রবাদের ছয়টি 
গুণ থাকা প্রয়োজন  সংক্ষিঞ্ঠতা, সরলতা, সাধারণ জ্ঞান ও গুণ সম্পন্নতা, অলঙ্কার, 
প্রাচীনতা এবং সত্যতা । প্রথমতঃ প্রবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হবে, দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত 
মহৎ ও সাধারণ হুবে, তৃতীয়তঃ প্রবাদ সাধারণ গুণ ও জ্ঞান সম্পন্ন হবে, চতুর্থতঃ 
রূপক উপমা অলঙ্কারের সৌন্দর্য প্রবাদে প্রকাশিত হবে, পঞ্চমতঃ এর মধ্যে 
প্রাচীন বা অতীত জীবনের নান। তথা সন্নিবেশিত থাকবে আর ষষ্ঠতঃ প্রবাদের 
মধ্যে জীবন সম্পর্কে সত্যতা প্রকাশিত হবে। প্রবাদ সম্পর্কে যে বিভিন্ন সংজ্ঞা 
প্রচলিত আছে তাতে দেখ যায় প্রবাদের প্রধানতঃ তিনটি গুণ ব1 বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
ভাবা বলেছেন সংক্ষিপ্ততা (07651 ) অর্থ বহতা (59105198180 ), 
সরসতা (581005১5 )1। উপরোক্ত গুপ বা বৈশিষ্ট্য গুলির প্রেক্ষাপটে প্রকৃত 
প্রবার্দের বিচার করা চলতে পারে। 

আধুনিক বাংল! সাহিত্যের নাটক, উপন্যাস ইত্যাদির ভাষা! বাবহাবে প্রবাদের 
প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদকে যদি লোকায়ত জীবনের ভাষাগত 
উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের: 
ভাষা গঠনের ক্ষেত্রে গ্রবাদের দান অসামান্ত । নাটকের প্রথম হুগে রাম নারায়ণ 
শীনবন্ধু ইত্যাদিদের ভাষার মধ্যে যেমন প্রবাদ প্রবচন অত্যাধিক, ঠিক তেমনি 


১৮৮ বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদ্দান 


বাংলা উপন্যাসের প্রথম হৃগে প্যারিাদ, ব্ধিমচন্্র ইত্যাদির মধ্যে প্রবাদ প্রবচনের 
ব্যবহারও অধিকতর ভাবে। এর প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় আধুনিক গদ্ভ 
সাহিত্য গঠনের প্রথম বুগে কি নাট্য সাহিত্য, কি কথাসাহিত্য উভয়কেই প্রাচীন 
বাংলা ভাষা, সংস্কৃত ভাষা রীতি এবং লৌকিক শব্দ ধারা ব্যবহার করতে 
হয়োছলো। পরবতী বৃগে আধুনিক পাহিত্যের একটি মিশ্র ভাব! রীতি গড়ে 
উঠাঞ্ ফলে একক ভাবে লৌকিক প্রবাদ প্রবচন এর ব্যবহার কমে আসলেও 
প্রবাদের প্রভাবে যে প্রবাদমুলক বাক্যাংশ এবং বিশিষ্টার্থক শব গুচ্ছ বা 1010) 
গড়ে উঠে ছিলো তার ব্যবহার কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে গেল। আবার পরবর্তী 
যুগে নবনাট্য আন্দোলন এর সময় এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে কল্লোলের সুগের 
লেখকরা যখন আঞ্চলিক উপন্তাস এবং নাটকে বাস্তবতা তীব্রতর করার জন্য 
এবং সাহিত্যকে জীবনমৃখী করার জন্য আবার বাক্যের মধ্যে এবং ভাষা ব্যবহারে 
আঞ্চলিক শব্ধ ও প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার শুরু করে ছিলেন। 

সবক্ষেত্রেই প্রবাদ আর প্রবাদমুলক বাক্যাংশ এক নয়। প্রচলিত এমন 
অনেক বাক্য বা বাক্যাংশ আছে, যাঁদের অনেক সময় প্রবাদ বলেই মনে হয়, কিন্ত 
আশলে সেগাপ প্রবা॥ নয় এগুলি খণ্ড প্রবাদ বা প্রবাদের খণ্ডাংশ ইংরাজীতে 
যাকে বলে 0:০৮919141 701)1559 1 বাংলা উপন্যাসের ভাষায় প্রবাদ ব্যবহারের 
বহু ক্ষেত্রেই শ্রকৃত প্রবার্দ ছাড়াও বনু এ ধরনের প্রবাদ মুলক বাক্যাংশ এর 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেমন আলালের ঘরের দুলালে এরকম বনু প্রবার্দ মূলক 
বাক্যাংশ ব্যবহ্থত হয়েছে যথা £ হাড় কালি হইল, হল্ণহলি গলাগলি ইত্যাদি । 
এ ছাড়াও প্রবাদকে অনেক, সময় বিশিষ্টার্থক শব্দ গুচ্চ বা 10107) রূপেও 
দেখা হয় কিন্ত সে গুলিও আসলে 10101 নয়। বাংলা উপন্তাসেও এর যথেষ্ট 
বাবহার হয়েছে । যথাঃ আলালের ঘরের দুলাল এ (ক)/অনাথার দৈব (খ) 
গোকুলের ষাঁড়, (গ) দেঁতোর হাসি, বঙ্কিমচন্জ্রের দেবী চৌধুরানীতে, (ঘ) রূপের 
ধ্বজা,- প্রভাত মুখোঃ (ঙ) তাল পাতার সেপাই। 

এছাড়াও প্রকৃত প্রবাদ ব্যবহার বাদে বাংলা উপন্যাসের ভাষায় বন্ধ নুতন 
প্রবাদ বৃক্ত হয়েছে । এ ক্ষেত্রে লেখকবাই প্রচলিত প্রবাদকে ভেঙে গড়ে নুতন 
ভাবে তৈরী করে নিয়েছেন। ভরতচন্ত্র থেকেই এ ট্র্যাডিশন চলে আপছিলো, 
যথ1 £ বড়র পিরীতি বাপির বধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাদ অথবা আমার 
সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে । আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও এর যথেষ্ট উপাদান 
আছে। হৃতুম পেচার নক্সায় এ ধরণের একটি প্রবন্ধ তৈরী করা হয়েছে, থা ঃ 


বাংলা উপন্যাসে ভাষা! ও প্রবাদ প্রবচন ১৮৯ 


ছোটবাব্‌ ইয়ারের টেক্কা, বেশ্তার কাছে চিড়িয়ার গোলাম, নেশায় শিবের বাবা!। 
বঙ্কিমচন্দ্র এ ধরণের প্রবাদ তৈরী করেছেন, যথা! £ এইমাত্র বুড়ো বয়সের ঢে'কি 
পাড়িয়! ব-দর্শনের জন্য ধ্যান । 


পরবর্তী অংশে বিভিন্ন উপন্যাস ও উপন্যাস জাতীয় রচনায় কি ধরনের 


প্রবাদ ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থিত করা হলো যার 
থেকে বোঝা যাবে লৌকিক উপাদান কি ভাবে বাংল উপন্তাসের ভাষাকে সমৃদ্ধ 
করেছে। ৃ 


১০. 


১৭১০ 
১৪. 
১৫, 
১৭, 
১৪, 
১৭ 
২, 
৩. 


২৪, 


৫ 
৭, 
চা 
৩১, 


প্রবার্দ, বিশিষ্টার্থক শব্ধ ও ছড়া প্রয়োগের তালিকা £ 


আলালের খরের দুলাল 


অনলে জল পড়িল ২. অনাথার দৈব ৩. অন্ধকারে ঢেল] মারিয়। 
অরণ্যে রোদন কর] 


অষ্টম খষ্টম আগে মিটাইয়া নষ্ট কোঠী উদ্ধার করিতে হয় 


আকাশে ফাদ পাঁতিয়া ৭, আগুনের ফিন্কি কি শেষ হয় নাই 
আটখানার পাটখানাও হয় নাই ৯. আপনার কথা পাচ কাহন 
আবাগের বেটা ভূত ১১. আলালের ঘরের দুলাল 
উঠসার কিস্তিতেই মাত ১৩. উপরে চাকণ চিকণ, ভিতরে খ্যাড় 
উনপাজ্ভূবে বরাখুরে ছোঁড়ারা 
এক কলসী দুধে একর্োটা গোবর ১৬. ওক্ত বুঝে হাত মারবো 
কড়িতে বুড়ার বিয়ে হয় ১৮. কপালে পৃরুষ 
কাচাকড়ি। ২*. কাকেব মাংস 


কর্ধ পড়িলে যবনও বাপের ঠাকুর হুইয়া উঠে 
কাগের ছা বগের ছা 
কাটিলেও রক্ত নাই-কুটিলেও মাংস নাই (ধাধা) 


কার শ্রাদ্ধ কে করে 

খোলা কেটে বামুন মবরে। (ছড়া) 
কারবারের হেপায় অণ্ডিল হুইয়৷ গেল ২৬. কিল খেয়ে কিল চুরি 
কুম্তকর্ণের ন্তায় নিভ্রা ২৮. কেঁদে কি মাটি ভিজান যায়? 
কষুজ্জে পীপড়ার কামড় ৩০. খড়ে আগুন লাগা 


গণ্ডায় এণ্ড ৩২. গর্ভন্্রাবে গেল ৩৩. গল্পং গচ্ছ রূপে 


১৪৯৩ 


৩৪. 
৩৬, 
৩৮. 
৩৯. 
৪১. 
৪৩, 
8৪8, 
৪৫. 


৪৬. 


৪৮, 


৫২, 
৫৪. 
৫৬, 


৫৮. 


৬২. 
৬৪. 
৬৬. 
৬৮, 
৭০০ 
৭২, 
৭9, 
৭৬, 
9৮৮০ 
৭৫, 
৮০, 
৮২. 


৮৪, 


বাংল! উপন্তাসে লৌকিক উপাদান 


গরু কেটে স্তৃতা দানি ধামিকতা ৩৫. গলা ফুল! পায়রা 
গলায় দড়ে জাত ৩৭. গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল 
গুড়ের গন্ধ্েই পীপড়ার পাড় পিল পিল করিয়া আইল 

গুণ করে ভেড়া বনিয়েছ' ৪০. গোকুলের ষাড় 
গোবধ করা মাজত ৪২. গে! মড়কে মচির পার্বন। 
গোবর কুড়ে পদ্মফুল 


ঘরের থেয়ে বনের মোষ তাড়াইতে পারি ন! 
চণ্ডীচরণ ঘটে কুড়োয় 
বাম! চড়ে ঘোড়া (ছড়া) 


চাকরে কুকুরে সমান ৪৭, চা1 আপন প্রাণ বাচা 
চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয় ৪৯. চার পো বৃক হইল 
চার ফেলিলেই মাছ পড়িবে ৫১. চারের উপর চার দিয়া ছিপ ফেলা 
চিড়া দই পেকে উঠিল ৫৩. চিতেন কেটে বাহবা লওয়া 
চুণের টিকি দেখা ভার ৫৫. ছুবড়ির ফলে আমিত্তি হারাইতে হয় 
ছু'চ চলেনা বেটে চালান ৫৭. ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি 
ছেলে নয় পরশ পাথর ৫৯. ছেলে মূখে বুড়ো কথা 
ছেলের হাতে পিটে ৬১. ছ্যাং চেংড়ার কীর্তন 
জলের উপর আক কাট। ৬৩, জিলাপির ফের চলে 
ঝড়ে বৃট! কাটিয়া মুনসিয়ানা খরচ করে ৬৫ ঝোপ বুঝে কোপ 
টে'কির কচকাচ ৬৭. ঢেউ দেখে ডুবাও কেন? 
ঢেশড়া হইয়া পড়িলেই জাক যায় ৬৯. তপ্ত খোলা 
তিন কাল গিয়েছে-এক কাল ঠেকেছে ৭১. তীর্থের কাক 
তেল! মাথায় তেল ৭৩. তেলে বেগুনে জলে উঠে 
থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা ৭৫. দক্ষিণ মশান প্রাপ্ত হওয়া 
গয়। একেবারে রফ1 ৭৭. দীদার ভরসায় বায়ে ছুরি 
দুঃসময়ে পোড়া শল মাছটাও হাত থেকে পালিয়ে যায় 

দুধ দিয়া কাল সাপ পুৃষিয়া ছিলো 

ছুনিয়াদারি মুপাফিরি-সেবেফ আনা যানা ৮১. দঁতোর হাসি 
দৈত্যকুলের প্রহলাদ ৮৩. নারাম লা গজ 


নাচতে বসেছি ঘোমটাই বা কেন? ৮৫. নানা মুনির নানা মত 


৮৬. 
৮৮, 


১৪, 


১২১, 


বাংলা উপন্তাসে ভাষা ও প্রবাদ প্রবচন ১৯১ 


নেকড়ার আগুন ৮৭. পয্ষের মুখে ঝাল খাওয়! 
পর্বতের আড়ালে ছিলে ৮৯. পাকা ধানে মই 
পাখী পড়াইয়৷ . ৯১, পাতা ছাপা কপাল 
পাথরে কোপমারা ৯৩. পাপের কড়ি হাতে ন। 
পুঁটি মাছের প্রাণ ৯৫. পুঁটি মাছের মত ফর ফর করিয়া বেড়ায় 
পৃরুষের দশ দশা ৯৭. প্ৃাথবীকে শরাখান দেখে 
পেট মোট হইল ৯৯. প্রেতনীর শ্রাদ্ধে আলেয়া অধ্যক্ষ 

প্রজা জযিদারের বেগুন ক্ষেত ১৯১. প্রহারেণ ধনগুয় 

বগল বাজাইয়া নেচে উঠিল ১০৩. বড় গাছেই ঝড় লাগে 


বড়র পিরীতি বালির বধ 
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাদ / ভারতচন্দ্র । 


বর্ণচোরা আব ১০৬. বন্থধারার মত ফৌটা ফোঁটা পড়ে 
বাঁচিলে জানেতে মহব্বত রৰে ১০৮. বাঁশৰনে রোদন করা 
বাওয়াজেকে বাঁওয়াজি তরকারিতে তরকারি 

বাঘে গরুতে জল খায় ১১১. বাটীতে ঘৃদ্ব চরিবে 
বাণিজ্যে ববতি লক্ষ্মী ১১৩. বানের জলে ভেসে যাবে 
বাপ যে পথে যাবেন ছেলেও সেই পথে যাবে 

বাপের সঙ্গে বস্তে গেলাম ১১৬. বালির বধ 
বাহিরে কেচোর পত্তন ঘরে ছুঁচার কীর্তন ১১৮. বিড়াল তপস্থী 
বিপদে আপদে প্রকাশ পিরীতি ১২০. বুকে বসে ভাত রাধে 


কুড়িতে চতুর কিন্ত কাহণে কানা 

বুদ্ধির ঢে'কি! গুণবানের জেঠা 

বৃহৎ পক্ষী ছিলেন এক্ষণে ছুর্গ টুনটুনি হইয়া পড়িলেন 

বেগুন ক্ষেত ঘ্বচে মূলা ক্ষেত হবে ১২৫. বেড়া! আগুনে পড়িয়াছে 


বেল পাকিলে কাকের কি? ১২৭. ব্রজের ভাব 
ভাজেন পটোল, বলেন ঝিঙ্গা ১২৯. ভাত ছড়ালে কাকের অভাব 
ভিজে বেড়াল ১৩১. ভিটায় ঘৃু চরাইয়াছেন 


ভিটে মাটি চাটি ১৩৩. ভেবে ভেবে দড়ি বেটে গেলি 


, মড়ার উপর খাড়ার ঘা ১৩৫. মণিহারা ফণী 


মতলব ঘৈপায়ন হদে ডুবাইয়। বাখ। 


১৯২ 


১৩৭, 


১৩৮, 
১৪০. 
১৪২, 
১৪৪, 
১৭৬, 
১৪৭, 
১৪৮, 
১9৭৯, 
১৫১, 
১৫২, 
১৫৪. 


১৫৬, 


১৫৮, 
১৫৯, 
১৬১০ 
৯৬৩, 
১৬৫, 
১৬৬, 
১৬৮০ 
১৭৬. 
১৯৭৭০ 
১৭৪, 
১৭৬, 
১৭৮, 


১৮৬, 


বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন 


মাটি মুটট! ধরিলে সোনা] মুটা হইয়! পড়ে ১৩৯. মাণিক জোড়: 
মাহষকে ঘরে মারে ১৪১. মামুষের তেলে জলেই শরীর 
মায় কান্না ১৪৩. ম্বুখে কালি চণ 
যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মুল্য ১৪৫. যাহার কড়ি তাহার জয় 


যাউক প্রাণ থাকুক মান 
যে যাহাকে দেখিতে পারে না সে তাহার চলনও বাকা দেখে 
যে হয় ঘরের শক্র সেই যায় বরযাত্রী 


যেমন কর্ম তেমনি ফল ১৫০, যেমন দেবা তেমনি দেবী 
রক্তবীজের ন্াঁয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল 

রাম না হতে রামায়ণ ১৫৩, লক্ষ্মীর বরযাত্রী 
লঘ্বু পাপে গুরু দওড ১৫৫. লাভের খুলিরাঁবণের চুলির মত জ্বলছে 


লাভের মেঘও কখন দেখিতে পান নাই 
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু 
সাকের করাত যেতে কাটি আসতে কাটি 


শিবরাত্রির শলিতা ১৬০. শ্শানই বৈবাগ্য 
সত্যের মার নাই ১৬২. সবে ধন নীলমণি 
সময় জলের মত যায় ১৬৪. সমৃদ্ধে পড়িয়। কূল পাইলেন 
লিংহের সন্তান কি কখন শৃগাল হইতে পাবে ? 

হু হাড়িতে পাত বাধিয়া ১৬৭. সুতা হাতে সার হইয়! 
সে গুড়ে বালি ১৬৯. সোনার কাটি রূপার কাটি 
হঠাৎ বাবৃ ১৭১. হয়কে নয়,"".নয়কে হয় 
হলাহালি গলাগলি ১৭৩. হাই তুলিলে তুড়ি দেয় 
হাড় কালি হইল ১৭৫. হাড়ে ভেলকি হয় 
হাত খাক্তি হইয়াছে ১৭৭. হাত তোলা রকমে 
হাতের নোয়া খুলিতে হইবে ১৭৯. ছিতে বিপরীত 
সাহিত্যিক ছড়। 

থোপে থোপে গাদা মালা 


বাডা কাপর রূপার বালা, 


১৮৯, 


বাংলা উপন্যাসে ভাষা ও প্রবাদ প্রবচন ১৯৩ 


এতক্ষণে বিয়ের শালা সাজে 
সামেয়ান1! ফর ফর 
তালি তাতে বহুতর 
জল পডে ঝর ঝর হাজে | 
সেঠিয়াল মজপুত দরওয়ান রাজপৃত 
লুচি চিনি মনোহরা ভাড়াঁরেতে খুব ভবা 
আল্লনার ডোরা ভোর] সাজে পৃঃ ৪৯ 
সাহিত্যিক ছড়া £ 
হলাধর গদাধর উন্বখুন্থ করে 
ছটফট ছটফট করে তারা মবে 
ঠক চাচা হন কাচ শুনে বাজে কথা 
হলধর গর্দাধর খাইতেছে মাথা 
পড়াঁপড় পড়াপড় ফাড়িবার শব্দ 
গুপাগুপ গুপাগুপ কিলে করে জব্দ 
ঠনাঠন ঠনাঠন ঝাড়ে ঝাড়ে লাগে 
সট সট্‌ সট্‌ সট্‌ু করে সব ভাগে 
মতিপাঁলপ দেখে কাল বসে বসে দোলে 
স্বতাসার কি আমার আছরে কপালে । 


মদ খাওয়া বড় দায় 


১. প্রথম প্রথম আমড়া গেছে রকম এক একবার বলে 


খ, 


৩. 


৪. 


৯ 


প্রাণট। বাঁচলে বাপের নাম 
যে দিবসে উইলসেনের হোটেলে যে মাংস খাইয়ে ছিলাম, সে বড় উপাদেয় 
উলৃবনে সম্ভরণ কূপ পাওন। গো 

₹ যায় বেং যায় বললে বলে আমিও যায়, 


. বৈঠকখান। কুকক্ষেত্র হইয়া পড়ে 

. অধিক খোচাথুচি করতে গেলে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বেরোয় - 

. তখন পরীক্ষা বলিল, হা! বাবা এতদিনের পর তুমি একজন কুষ্ণ বিষ্ণু হইলে 
৯. পল্লীগ্রাম হইলে হইত, সহর ছু'তে মাছি কাটে, বাপরে 


খঃয়ে বন্ধন ঘোর বন্ধন, কর কাটন গে! 
বাঙলা--১৩ 


১৪৯৪ 


টি 
১২, 


১৩, 


১৭, 


১৫. 


৯৬. 


১৭, 
১৮, 


১৯, 


১. 
০ 


২৩, 


৪, 


৫ 


ন্্ঞজ 


৬, 
৭, 
২৮, 
০১, 
. বাগবাজারের নব্য সম্প্রদায় বড় ত্রিপণ্ড, তারা সর্বদা কৌতুক আমোদ 


৩ 


৩১৯, 


৩২৭ 


৩৩, 
৩৪, 
৩৫, 


৩৩৬, 


ৰাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


গরু কেটে ভূতো দান 

তোমরা আমাকে গাছের উপর উঠাইয়া। একর্য কেন করাইলে ” 

সময় কাটানও চাই, গায়ে মানে না আপনি মোড়ল গিরি করাও চাই 

যদি যথার্থ জাত জাত করিয়া বেড়াও তবে আপনাদ্দিগের গায়ে হাত দিয় 
কথাকহ 

গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায় 

একট্ু পায়ের ধুলা! দাও, তুমি শাস্ত্রের কল্পতরু তোমার বালাই লইয়া মরি 
পক্ষিরাজ তাহার ঘরের ঢে'কি কুমীরে হাসিতে তক্ত্য হইয়া 

যে-পর্ধস্ত চক্ষু কর্ণের বিবাদ না ঘৃচিয় যায় সে পর্যন্ত অতিশয় অস্থির হইতেছি 
এ চাঁদের হাট ছাড়িয়া কোথায় পাত্র অন্বেষণ করিবে 1 


. তোর চুলের টিকি দেখতে পাইন1 কেনরে 


মত্ততার এমান গুণ যে চক্ষে আঙ্গুল দিয়! দেখাইয়া দিলেও দেখে না 

চোর! শুনে ধর্ষের কাহিনী, মাতালকে ভাল করা ব্যস্তের কম নতে 

তৰে আমিও প্রস্থান করি, আর ছেঁড়া চুলে খোপা দেন 

ছোট মুখে বড়া কথা কেন 

সাহেবকে কি বলিবেন গাড়ীতে বসিয়৷ জড় ভরতের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন 
ঠক বাছতে গা! উজড় হইবে 

বাবা, ভাল ডুবে ডুবে জল খাচ্চ--তোমার পেটে এত বিদ্যা 

তাহ। সফল লা হইলে একেবারে ঢেউ দেখিয়া ন1 ডুবাইয়া বসিতেন 

প্রথমে তিলকাঞ্চনী রকম আবম্ত করিয়।..'ক্রমে দান সাঁগরী গোঁচ হইত 


লইয়াই থাকে 
নেশাটি দুধ মরে ক্ষীর হইলেই বৈঠকখানা কুরুক্ষেত্র হইয়া! পড়ে 
ইহা! শুনিয়া পক্ষিরাজের হবিষে বিষাদ হইয়া যেন দুর্যোধনের ন্যায় 
_মুতবৎ হইলেন 
অবশ্ঠ ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পাঁলন সর্বদাই করিতে হইবেক 
এধানে কৌশলের দ্বারা সকল করিতে হইবে_ধবি মাছ না ছু'ই পানি 
বাটী আলিয়া না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া নীরব ভাবে থাকিলেন 
এ বেটারা নেকড়ার আগুন পুন্‌কে শক্র ভাল করতে না পারুক মন্দ 
করিতে পারে 


১৬ 


১৭. 


১৮, 
১৪, 
০, 
৯, 


২২. 


বাঙল। উপন্তাসে ভাষ। ও প্রবাদ প্রবচন ১৯৫ 


হুতোম পেঁচার নকশায় প্রবাদ ব্যবহার 
আমাদের শহরে বড় মানুষদের অবগুন নেই, বরগুন আছে 
অসইরণ সইতে নারি, দিয়ে শিকেয় ঝুলে মরি 
তিনি আকাশে ফাদ পেতে চাদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন 
নয়কে হয় করেন 


, . তাহলে সাধ করে ঘোড়ার ডিম ও আকাশ কুহ্ছমের দলে গণ্য হতেন না 


আপনার মুখ আপনি দেখ 
আপ- রুচি খানা, পর কুচি পর্না 
ছোটবাব্‌ ইয়ারের টেক্কা 
উকিলের বাড়ির বাধুর পাকা চালে নজর রেখে সরে বসতে হবে, নইলে 
ওঠ সার কিস্তিতেই মাত 
জলও-_উড়ন চণ্ডীর মত, জায়গ! খালি হয়ে হটে ঘেতে লাগল 
বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্টার মতো! সব ভেসে ব্যাড়াচ্ছিলেন 
শান্কির ইয়ারের “বারে বারে মুরগী তুমি" দলে ছিলেন 
ইন্সপেক্টর মহলে একাদশে বৃহম্পতি 
আযাং যায় ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই 
যায়সা দিন রহেগা” অঙ্কিত আঙটিটি পরেছেন 
কচ্ছপ জলে থেকেও ভাঙ্গাস্থ ডিমের প্রতি যেমন মন রাখে । সেইরূপ 
অনেকে দালানে বসে বাবুর সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে আপনার জ্বতোর 
ওপোরও নজর রেখেছিলেন 
বড় বড় বাঁশ ঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলে কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো 
নঝো মুন্সী ছিরে বেনে, টে তেলি রাজা হলো 
কাচ পোকার আরশুপা ধরবার রূপাত্তবের মত তাদের মধ্যে অনেকেই 
চেহারা বদলেছেন 
থ্যাদা পৃতের নাম পল্মলোচন 
চুপে থাক থাকরে ব্যাটা কানায়ে ভাগ্নে 
কুকুরের বিয়েয় লাখ টাকা খরচ শহরে অতি কম হয়ে পড়েছে 


কামিমনে কেঁচো খু'ড়তে খু'ড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো। সেই পাপের 
বিষে নীলদর্পণ জন্মালো 


বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বলেই চলেছেন খাতির নদারৎ 


১৯৬ 


২৩, 
২৪, 
৫ 

২৬. 
২৭, 
২৮, 
০, 
৬৩০, 


৩১, 


9৯, 
9২৭ 
৪৩, 
৪৪. 
৪৫. 


৪৬, 


৪৭. 
৪৮. 
9৯ 


৫০. 


বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


লোকে জান্থক যে আমবাও এঁ দলের একজন ছোটখাট কেন্টবিষ্টুর মধ্যে 
কেউবা খেউড় জিতে গায়ের জালা নিবারণ করলেন 

আশাসোটাওয়ালা! খেতাবী খুড়ে। 

খেলেন দই র্মাকান্ত, বিকাবের বেলা গোবদ্দিন 

ঘরে আছেন গুণবতী গঙ্গাজলে গোবর গুলে 

গায়ে ফু দিয়ে গাড়ী ঘোড়া চড়ে ব্যাড়াচ্ছেন 

গিল্টি কাঁজে পালিশ করা, বাঁজা টাঁকাঁয় তামা ভরা 

হঠাৎ যদ্দি একটা গেঁড়ি ভাঙা কেউটে রাস্তায় শুয়ে আছে দেখতে পান 
একটি গেরোর ওপর আর একটি গেরো দিলে পূর্বের গেরোটি যেমন 
আলগা! হয়ে যায় 

এক পাশে কতকগুলো গোতিমওয়ালা ছেলে ন্যাংট! দাড়িয়ে আছে 
গোলাপ জল দিয়ে জলসৌচ 

গণ্ডায় গণ্ায় সায় দিয়ে গোলে হবিবোল সাল্লেন 

ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গুড়ের মত উমেদাবিতে . -. 

বাবু ফরর] দিল ও লাল চোখে রাজাউজির মারুন 

হেথায় ঘটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি একাতা 

ঘে'টু পূজোতে চিনির নৈবেদ্য 

,**তাহলে সাধ কবে ঘোড়ার ভিম ও আকাশ কুন্ুমের দলে গন্য হচ্তেন ন 
ঘোমটার ভিতর খ্যামটা নেচে ঝমঝমাবো মল 

চডুকে বা চড়কীর হাসি 

চু চুড়ার সঙ. 

চোর চায় ভা বেড়া 

দশ দিন চোরের, এক দিন সেধের 

অনেক স্থলে নিমস্ত্রিতে ও কর্ষকর্তায় চোরে কামারের মত সাক্ষাতও হয়না 
রাজপুত্র জিজ্ঞাসা কল্পেন, ছাদন দড়ি গোঁদা বাড়ী, এখন তুমি কার? 
ন1] আমি যখন যার তখন তার 

ছুচোর ছেলে বৃচো 

ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরাও ছো মারে, মান্ষতো কোন্‌ ছার 
সন্থরে জয়কেতুবাও যখন যার তখন তার 

হয়ত সেকালের নবাবদের মত “জান সাচ্চা এক গাড়” হবার স্ৃকুম হয়েছে 


৫৮৮, 
৫. 


৫৩, 
৫৪. 
৫৫. 
৫৬, 
৫৭, 


৫৮. 


৫৯ 


৬৬, 
৬১. 
৬২. 
৬৩. 
৬৪. 


৬৫. 


৬৩ 


বাঙডগ।-উপন্তানে ভাষা ও প্রবাদ প্রবচন ১৯৭ 


মদ মবরগী খেয়ে টুপভূজন্গ হয়ে বঙ্গমাতার মৃখে চুন কাণি দিচ্ছ 

হিন্দ ধর্মের পাপের পৃণ্যে ফাকি দেখাবার যত ফিকির "মাছে, 

গোসাইগিবি সকলের টেকা 

ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাধ্য নেই যে টেপ পান 

ঢাঁকীরে মার সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া 

কোন পানসি খাশিতে একজন তিপকাঞ্চুনে নবশাথ বাবৃ'""""'চলেছেন 
কায়কেেশে তিলকাঞ্চুনে সেটির নকল কল্পে হবে 

কোথাও উকীলের বাড়ীর হেড কেরানী তীর্ধের কাকের মত বসে আছেন 
হিহর বারু একেবারে তেলে বেগুনে-_ জ্বলে গ্যালেন। 

স্থপারিশ ওয়ালাদের থেোতা মুখ ভোতা হয়ে গেল 

আগামী (বৎ্সবরকে) দাঁড়া গুয়াপান দিয়ে বরণ করে ন্যান্‌ 

হুতোম তত ছুর নীচ নয় যে দাদ তোলাকি গল দেবার জন্য কলম ধরেন 
অনেকে ছু নৌকায় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়লেন 

ধারে হাতী কেনেন, পেষেণ্টের সময় ঠার্স।ঠে্সি উপাস্থৃত হয় 

অনেকের সর্দি গমি উপস্থিত, কেউ কেউ সিক্সে ফুকপেন। অনেকেই 
ধৃতরে! ফুল দেখতে লাগলো 

শুভ কে দ্রানের দফায় নবভঙ্কা 

নামটা ঢাকের মত, ভেতরটা ফাক 

ছেখটবাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্তার কাছে চিড়িয়ার গোলাম, নেশায় 


শিবের বাবা 


বঙ্গিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রবাদ ব্যখহার 


অন্ধের দিন রাত্রি নাই, ও ত কিছুই বৃঝিতে পারিবেনা (ছর্গেশ নন্দিনী) 
আমরা আকাশে ফা পাততে জানি, তাই তোমার আকাশের চাদ ধরে 


এনেছি ( ইন্দির! ) 
আমার প্রাণটা বৃঝি আন্গুল ফুলিয়া কলা গাছ হইল (ইন্দিরা ) 
আমর] আদার ব্যাপারী জাহাঞ্জের খবরে কাজ কি (সীতারাম ) 
ফুলমণি তখন. এক আবাচে গল্প ফাদিল (দেবী চৌধুরাণী ) 


আমি আহলাদে আটখানা হয়ে. (ইন্দিরা ) 


১৪৮৮ 


১১, 
১২৪ 
১৩, 
১৪, 


১৫, 


১৬, 
১৭, 
১৮. 


১৪৯, 


১ 


চা 


২৪, 
ত্র, 


বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


ভিপৃটিটী সাহেবকে এক হাটে কিনতে আর এক হাটে বেচিতে পাবে 
('লোকরহুস্ত ) 
দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এসপার কি ওসপার যা 


হয় কিছু একটা করিয়া আসিবেন ( বিষবৃক্ষ ) 
কাজকর্মে মন নাই, কেবল ঘরে বসিয়। কর্ডি গণিতেন (বিষবৃক্ষ ) 
ক কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে (মৃণালিনী ) 
কুম্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল মরিবার জন্য ( বিষবুক্ষ) 
কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই (কমলাকান্তের দর ) 
তাই লোকে বলে যে, সে খেলে যে কান কড়িতেও থেকে ( বিষবুক্ষ ) 
রূপের ধ্বজ] |] যেন গাল ফুলো গোবিন্দের মা (দেবী চৌধুরাণী ) 
যখন মিআ্জজা এত বড় গোবর গণেশ, তাকে নিয়া একটু বঙ্গ করিলে হয় 
ন। ( ইন্দিরা ) 
আমি যদি হারামজাদী বলে থাকি, তবে যেন গোল্পায়-যাই (ইন্দিরা ) 
ভাল রুটির যম কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম ( বিষবুক্ষ ) 
সে বিষ্তা বড় বিস্কা যদি না পড়ে ধর! ( ইন্দিরা) 


আমার প্রণীত ছাই ভম্থ্ যাহ] কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই 

( কমলাকাস্তের দপ্গর ) 
ছেলের হাতে মৌয়৷ নয় যে ভোগ] দিয়ে কেড়ে খাবে 

( কমলাকাস্তের দ্চর ) 


আমি কমলাকান্তের ঢেকি--হ্ব্গে ধান ভানিব ( ৪) 
তেল। মাথায় দেওয়া মান্ুষ্য জাতির বোগ ( ক) 
সর্য্যমুখীর থেতা মুখ ভোতা! হবে ( বিষবৃক্ষ ) 


ধরি মাছ না ছু'ই পানি করিয়া তাহাদের ইঙ্গিত করিলাম ( ইন্দিরা ) 
এই মাত্র বুড়া বয়সের টেকি পাড়িয়া বঙ্গদর্শেনের জন্য ধান ভানিতে ছিলে, 
আবার এ শিবের গীত কেন? ( কমলাকাস্তের দণ্ুব ) 


প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের উপচ্যাসে প্রবাদ ব্যবহার 


কিন্ত-_তুমি ভাটপাড়া মা গৌসাই (বতুদীপ ) 
খীও দাও কাসি বাজাও, পরের কথায় থাকতে আছে ( বুদীপ ) 


১১ 


১২, 
১৩, 


১৪. 


১৫, 
১৬. 
১৭, 


১৮৪ 


১০, 


০. 


১, 


১৬৫ 


বাওল! উপন্তাসে ভাষা ও প্রবাদ প্রবচন ১৯৯ 


কথায় বলে ব্রাহ্মণের রাগ খড়ের আগুন দ্প. করিয়া জলিয়! উঠে 
দেখিতে দেখিতে নিভিয়। যায় (জীবনের মুল্য ) 
গার পানে পা করেছে, তার আবার বিয়ে করা কেন ( জীবনের মুল্য ) 
কথায় বলে, গাই--বাঁছুরের ভাব থাকলেও বনে গিয়ে তুধ খাওয়ায় 


( ষোড়শী) 
কলকাতার লোকেদের কেতাই বৃঝি এই রকম, গুরু জ্ঞান তাদের লুপ্ত হয়ে 
যাচ্ছে (বত্বদীপ ) 
তা যখন হল না, এই হলেই বাঁচি, ঘর পোড়া বাঁশ বালাভ (রত্রদীপ ) 
তাকে দেখে কি আমি চতুভুণ্জ হব ( সিন্দ্বর কৌটা) 
আমরা বাড়ী শুদ্ধ লোক এতক্ষণে চোখে যে সবষে ফুল দেখছিলাম 

(রত্রদীপ), 
আপন ভাই নই, মাসতৃতো ভাই, অর্থাৎ চোরে চোরে যা হয় 

(রতুদীপ ) 
সে সব কিছুই নাই_-আঁমি হইয়াছি ঢাল নাই ভরোয়াল নাই নাধরাম 
সদ্দার ( বত্তদীপ ) 
তুফান উঠবে ভেবেই নৌকা ডুবিও না ( রসাস্থন্দরী ) 
ঠেল! মারলে পড়ে যান তালপাতাঁর সেপাই ( রসাস্বন্দরী ) 
আপনি যখন ডকে এসে দাড়ালেন, দেখি ষে এক তালপাতার পেপাই 

( বাল্যবন্ধু) 
আমাদের তীাতীকুল বৈষ্বনুল দুকুলই যে যেতে বসেছে (মনের মানুষ ) 
কি ব্যবস্থা করবেন? তার তিনকুলে কেউ নেই (সিন্দূর কৌটা) 
কথায় কথায় বলে বার বার তিনবার (জীবনের মুপ্য ) 


দশের লাঠি একের বোঝা, সকলেই কিছু কিছু দিলেই হইয়া যায় 

( জীবনের মূল্য ) 
ইলপো ! দাত দেখি তোর বয্পস কত ( নবীন পন্ন্যাসী ) 
বূড়োকে চেনা ভার, ছুধটুকু মরে ক্ষীর টুকু হইয়াছে (কুড়ানো মেয়ে ) 
ঠিক ধর্মপুত্র হৃধি্টির হয়ে নিক্তির ওজনে স্তায়মত কর্ম করে জমিদারী 
চালানো, তা একালে অসম্ভব (নবীন সন্ন্যাসী ) 
ছোট লোকের ছেলে হুকলম লেখাঁপড়। শিখেছে কিনা, ধরাকে শরা 
জ্ঞান করে (নবীন সন্ন্যাসী ) 


২৩, 


২৪. 


৫, 


১০. 


তি, 
১২, 


১৩. 


১৪., 


১৫, 


বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


ধানের গাছ দেখনি বোধ হয়? ধানের গাছে লাল লাল ফুল হয়, গুড়ি 
চিরে বড় তক্তা হয় ( ষোড়শী) 
সৌভাগ্য বশতঃ বড়বাবু এমন নীতিবাধূগ্রস্ত ননীর পুতুল নহেন 

( নবীন সন্ন্যাসী ) 
এঁ গর্দাই পালই যত নষ্টের গোড়া ( নবীন সন্ন্যাসী ) 


শরত্চক্দের উপন্যাসে প্রবাদ ব্যখহার 


বৈকুষ্ঠ মু্দীর স্ফীত আঙ্গুলের সহিত কদদলীকাণ্ডের উপমা ( বৈকুঠের উইল ) 
আমাকে আই বুড়ো নাম খণ্ডাতে আর একজন্ম এগিয়ে যেতে হবে 


(শ্রীকান্ত ২য়) 
আত্ুরের নিয়ম নেই বাবা (শ্রুকাস্ত ৩য়) 
তবু তাকে বলো না যে, আমি নিজের পায়ে নিজর কুডুপ মেরে চলে গেলৃম 

( চরিত্রহীন ) 
ইট মারলেই পাটকেলটি খেতে হয় তাতে বাগ করলে ত চলবে না. 

( বৈকুণ্ঠের উইল ) 
বেনাবনে মুক্তা ছড়ান (মেজদিদি ) 
দুকান কাটার গল্প শোননি? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে 

( শেষ প্রশ্ন) 
কয়লাকে ধূলে তাঁর রং বদলানো যায় না মা, তাকে আগুনে পৌঁড়াতে হয় 

(পল্লীসমাজ ) 
মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হল, হ্থায় রে। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে 
চোর (স্বামী) 
না, কেউ কোথাও নেই কা-কস্ত পরিবেদনা-থাকলে কি এই স্য্যি মামার 
(দশে আসতে পারতাম (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব) 
গরীবের রাঙই সোনা ( শেষ গ্রন্থ ) 


কাচ পোকা যেমন করিয়া তেল! পোকাকে টানিয়া আনে ( চরিক্রহীন) 
কাচ পোকা যেমন তেলা পোকা ধরে নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেত 
(শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব) 
বলি, তোদের ঘাড়ে কি আর একট! করে মাথা গজিয়েছে রে (রম) 
কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস ( পল্লীসমাজ ) 


১৬, 


১৭, 


১৮, 


১৯, 


১. 


৩. 


৪. 


৫, 


৬. 


খপ, 


ন্‌ ০, 


২২০১, 


৩৯. 


৩৭, 


৩৩, 


৩৪, 


৩৫৭ 


বাঙল। উপন্ত।সে ভাষা ও প্রবাদ প্রবচন ২০১ 


কালীঘাটের কাঙালীর মত, সাধ্য কি তোমার একজনকে চুপি চুপি কিছু 


দিয়ে পরিত্রাণ পাও ( চরিত্রহীন ) 
শাস্ত্রে আছে কুকুরকে প্রশয় দিলে মাথায় ওঠে ( পণ্ডিত মশাই ) 
এক একটা মা কুস্তকর্ণের হম বৃমাইলে, তাহার কচি ছেলেটা *-ষে প্রকার 
রুহিয়৷ বুহিয়! কাদে (শ্রীকান্ত ) 
ভাগ্যে কুম্তকর্ণের নিদ্রা পলকে ভাঙ্গে না (এ ৪র্থ) 
এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে তাহারা যেন খড়ের আগুন 
(বড়াদাদ) 
খাল খু'ড়ে কুমীব এনে! না, উপীন দা ( চরিত্রহীন ) 
কিন্তু ব্যাপারুট। ঘেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল (ষোড়শী) 
তুমি আর খুঁচিয়ে ঘা করো না ( নববিধাঁন ) 
সে যে দাদার গলগ্রহ হইয়। ্াড়াইয়াছে, ইহায় তাহ।কে উঠিতে বসিতে 
বিধে ( পণ্ডিত মশাই ) 
এরা আপনার লোক, জ্ঞাত গোষ্ঠা, এমন কি মণি মাণিক্যের এপিঠ গওপিঠ 
বললেও অতুযক্তি হয় না ( দেনাপাওন। ) 
এ যে কথায় বলে, গায়ের যুগী ভিক্ষা পায় না. (বৈকুগ্ঠের উইল ) 
তিন মাস হইতে শিক্ষকেরা মাহিন। পায় নাই, হ্ৃতবাং ঘরের খাইয়া খস্য 
মহিষ তাড়াইয়৷ বেড়াইতে আর কেহ পাবিতেছে না, ( পল্লীসমাজ) 


বিদেশী বিধমর হাতে আমাদের মত বিভীষণ আর কেউ নাই (গৃহদাহ ) 
সেজ বৌ অধিকতর কঠোর স্বরে বলিলেন, আমরাও ঘাল খাইনে দিদি, 


আমরাও সব বৃঝি (নিষ্কৃতি ) 
ওরে বাপু, ঘোড়া ডিডিয়ে ঘাস থেলে কি চলে ( চরিজ্রহীন') 
ঘরে ঢুকলে জাত যাবে না? ভ্তরাণে ও যে অর্ধভোজনের কথা শাস্ত্রে লেখা 
আছে (নববিধান ) 
শিরোমণি মশায় ভ্রাণে অদ্ধীভোৌজনের কাজটা সেরে নিলেন নাঁকি 

| ( যোঁড়শী) 
আচাধাত চুনো দুটি, রুই, কাতলাও আছে ( পল্লীসমাজ ) 
ইতিপূর্বে পাচ ছয় দিন ইন্দ্র চুরি বিদ্যা বড়বিদ্যা সপ্রমাণ করিয়া প্রস্থান 
করিয়াছে (শ্রীকান্ত ১ম) 


যখন চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দিলুম-*.." (নিষ্কৃতি) 


৩৮. 


৩৯. 
৪০. 
8১, 


8২ 


৪৩, 
৪8৪. 
8৫, 
৪৬. 
9৭. 
৪০. 


৪৯, 


৫১. 
৫. 


৫৩. 


৫৪, 
৫৫. 


৫৬. 


€৭, 


৫৮, 


বাংলা উপন্তাসে লৌকিক উপাদীন 


চামার, চোখের চামড়া বলে কি কোন বালাই নেই ( শ্রীকান্ত ৪র্থ ) 
তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে করে ছেড়েছিল 

( পল্লীসমাজ ) 
আরে তোর কম মেয়ে মান্থষ রাখা? ছাগলকে দিয়ে যব মাড়ানো গেলে 
লোকে আর গরু পুষত ন! ( চরিত্রহীন ) 
তুই থাম, ছেলে মবখে বড়ো কথা বালস নে ( পলীসমাজ ) 
আরে, না, না, একি ছেলের হাঁতের নাড়ু (শ্রীকান্ত ৩য়) 


কুমীবের সঙ্গে বাদ করে কি করে জলে বাস করে, তাই আমাকে দেখতে 
(পণ্ডিত মশাই ) 


হবে 

বস্কাল ধরে আপনাদের জলকে কখনো উচু কখনো নীচু বলে এ দেহটার 
মেদ মাংসই কেবল পূর্ণ করেছি (দেনাপাওনা ) 
তোমার অন্থচরগুলে! সন্ধান পেলে জামাই আদর করবে না (৪) 

ওঃ তোমার মনে জিলিপির প্যাচ (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব ) 
মনে করেছ, জে কের গায়ে জেক বসে না ( একাদশী বৈরাগী ) 
টাকা যার মকদ্দমা তার ( দেনাপাওনা ) 
ক্ষেস্তি বামনিকে ঘটালে ঠক বাচতে গা ওজড় হয়ে যাবে (পল্লীসমাজ ) 
ডাইনের হাতে ছেলে বিশ্বাস করা যায় না ( নববিধান ) 
একমাত্র পৃজ্র সমর্পণ ভাইনির হাতে ? ( দেনাপানা ) 
মিথ্যে তিলকে তাল করে কষ্ট পাবেন না ( চরিত্রহীন ) 
ও ডালে ডালে বেড়ায় ত আমি পাতায় পাতায় বেড়াই যে ( পল্লীসমাজ ) 
ময়ূর পৃচ্ছ পাখায় গুঁজে দাড় কাক কখনো ময়ুর হয় না ( গৃহদাহ ) 
ঝৌকের মাথায় একটা কথা বলিয়াছি বপিয়াই দাতা কর্ণগিরি করিতেই 
হইবে তাহার অর্থ কি? (শ্রীকান্ত ৪র্থ) 
কেবল বাতদ্দিন, ঝগড়া, কিচি-যিচি, দীতের বাছ্যি ( চরিত্রহীন ) 
তাই আমি হয়েছি ছুচক্ষের বিষ ( চরিত্রহীন ) 


ওর এমনি কপাল যে, ও চাইলে সমুদ্দূর পরযস্ত শুকিয়ে যায়, পোড়া 
শোল মাছ জলে পালায় শ্রীকান্ত ৪র্থ) 
ধনে পুদ্থে লক্ষী লাভ করে আপনি রাজা হোন (রমা) 
তোবাও ত বাপু, ধনুক ভাঙ্গা পণ করে আছিম স্বয়ং কাপ্তিক নইলে মেয়ের 
বিয়ে দেব ন! (বামুনের মেসে € 


৬, 


৬১. 


৪5 
১৩০ 
১১ 
১২, 


১৩. 


১৪. 
১৫. 


১৬, 


১৭. 


বাঙওল। উপন্যাসে ভাষা ও প্রবাদ প্রবচন ২০৩ 


এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার ( পলীসমাজ ) 
আপনি যে সকল নষ্টের গোড়া তা তাদের জানতে বাকি নেই 

( পলীপমাজ ) 
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙবার যে একটা কথা আছে; এলে তাই 
দেখি (শ্রীকান্ত ) 


তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রবাদ বাবার 


খাটে খাঁটায় ছুনে। পায় ( গণদেবতা ) 
ডান ঠাড়টা লটর পটর, বা ঠাডটা খোঁড়া, বাবা বদ্ভিন।থের ঘোড়া 

( গণদেবতা) 
ফেল কড়ি মাখ তেল ( গণদেবতা ) 


দশে মিশে করি কাজ, হারি জিতি শাহি ল।জ 
বেটা ছঁচোর গোলাম চমচিকে 
গ্রাষের ছোট বড় নাই 
ফাগুনে আট, চৈত্রের আট, সেই তিল দায়ে কাট 
পটল রুহলে ফান্তনে, ফল বাড়ে দ্বিগ্াণে 
চৈতে মথর, বৈশাখে ঝড় পাথর “জাষ্টে মাটি ফাটে, তবে জেনে! বর্ষা 


' ৰটে 


চাষ আর বাস 

হারালে পায় মলে জীরোয় 

ষাড়ের শক্র বাধে মার! 

এক তার! নাড়া খাড়া, ছুই তারা কাপালের, তিন তার! চাষী-ভূষি, 
চার তাবা পাটে বসি, পাচ তারা ঘোর যোর 

ডান পাটা লটোর পটোর বা পাটা খোড়া বাবা বছ্যিনাথের ঘোড়া (গাধা) 
হাসিস না লো কালামখী আর হাসিস না, লাজে মরি গলায় দড়ি লাজ 


বাসিস না (কবি) 
আমার বিয়ে যেমন তেমন, দাদার বিয়ের রায় বেশে, সার ঢকাঁটক মদ 
খেসে ( হীস্থলী বাকের উপকথা ) 


রাজার পাপে রাজ্য নাশ, মণ্ডলের পাপে গেরাম' নাশ কন্তার পাপে গেরস্ত 
ছারখার, পিতের অর্থাৎ পিতার পাপে পৃত্রের দণ্ড 


২০৪ বাংলা উপন্তাসে লৌকিক উপাদান 


৯৮, 


অ।বাঁঢ়ে কাড়ান পায়কে? শাঙনে কাড়ান ধানকে 
ভাছুরে কাড়ান শীষকে, আশ্বিনে কাড়ান কিসকে 


গিরীবাল। দেবীর 'বায়বাড়ী' উপন্যাসে ব্যবহৃত ছড়া ও প্রবাদ প্রৰচণ : 


১, 


১১, 


১২. 


১৪, 


১৫, 


৯৬, 
১৭. 
১৮৮, 
১৪, 
০, 
১, 


অবৃঝকে বৃঝাব কত, বৃঝনাহি মানে, ঢেকিকে বুঝাব কত, নিত্য ধান 
ভানে। 

বৃপবুলি রে ভাই, একট! বড়ই (কুল) ফেলে দে, বাড়ি চলে যাই । 

প্রপাদ আমার সোনার ছেলে, তার কপালে ছার কপালে। 

আচারী বামনি বনে মিঠে, দশ কাঠা চালের এককাঠ। পিঠে । 
কা-কা-কা-তিতে বাড়ি থেকে মিঠে বাড়ী যা, গোয়ালে বাথানে যা, দট 
দুধ খা। 

ছলদ।বি বলার বৌ, কত ছলা জান, কলা বনে নাগর রেখে ভাগুর 
ধরে টান । 

যে* না আমার কালো-জিরে, তার আবার মাথার কিরে। 

ঘিয়ের টাছি, দুধের সর, তাতেই বৃঝি আপন পর। 

একেই উই মনসা, তায় ধূনোর গন্ধা। 


. খায় বানি খড়ি ধুয়ে, শোয় বাউনি তুরুক নিয়ে 


বাড়ী না ঘর, আমি থাকি ভোয়ার পর । 

যো পেলেই জোলায় বোনে । ১৩. যারে স্বোয়ামী করে হেলা, তাবে 
রাখালে দেয় ঠেল|। 

বসতে জানলে সরে না, কইতে জানলে মরে না। 

ফুল তুলতে আসে বউ, ফুলত লতাপাতা 

ফুলের নামে খোঁজ নাই তার বধূর সাথে কথা। 

আদরের ধন নয়, কেষ্ট দয়াময়, স্বভাবের দোষে তার অনাদার হয়। 
যেমন ব্রতের যেমন ফল, ঘটে দাও ফুল জল । 

অনভ্যাসের ফে টায় কপাল চর চর করে। 

অভাগীর লগনে চাদ নাই গগনে । 

ছা-কর্তা বৌ-গিরী, সংসারে উজাড়ের চিহ্ছি। 

নিম তিতা গিম। তিতা আব তিতা ঘর 

তার চেয়ে বেশী তিতা ছুই সতীনের ঘর” 


২, 
৩, 
২৪. 
৫. 
২৬. 
৭. 
চি 


৪. 


৩৭, 


৩৩. 
৩৪. 


৩৫. 


3১. 


৪২, 


৪৩. 


৪88. 
৪৫. 


৪৬. 


বাঙল। উপন্তাসে ভাষ! ও প্রবাদ প্রবোচন ২০৫ 


ভাতের বড় জাল দুই, হাটু ভেঙে আপে, কানে লাগে তালা । 

দধির প্রথম ঘ্বতের শেষ, তরুণ ছাগ বুদ্ধ মেষ। 

পেদিন গেছে বয়ে, ঢোলকলমি খেয়ে । 

আলপন। জানি মনে মনে, ধার আসে না হাতের গুনে । 

কালে কালে কতই হ'ল, পুলিপিঠের ল্যাজ গজাল। 

কন্তা-কন্তা! উদরী রোগ, যাবৎ কন্যা তাঁবৎ শোক । 

পাঁণ দিয়ে যে না দেয় চুন, সে বা পানের কিবা গুণ । 

আদা ক,টলাম, অ।দা ধূলাম, মুন দিয়ে আদা আপনি খেলাম, তিন কর্ 
একলা করলাম । 


. যোগ্য তালির হীরে, অন্থলে পোড়ায়াজরে। 


৩১, 


বড় লোকের নাতাপাতা, পায়ে পাগড়ী, মাথায় জুতা। 

কাজে কামে কয়ে না মা আমি বুবতী, 

জে'তে জ্ভতে ভাত বাড়ো, মা আমি পোয়াতি । 

হাঁরাণী বাড়ানি ক।ঠালের কোশ, যত লোক চুরি করে হারাণীর দোষ । 
বেগুন পোভায় দিয়ে ঘি, নাক পোড়ালেন ঠাকুর ঝি । 

কালা যখন বাজায় বাশি মনে বলে দেখে আসি, 

শুনিয়া বাশির তাঁন অস্থির হইল প্রাণ। 

নতুন নতুন তেঁতুলের বীচি, পুরোনে হলে বাতায় গু'জি। 

বাপের গ্যাশের লোক পাই, পক্ষী হয়ে উড়ে যাই। 

দন্তহীনের হাঁসি, বড় ভালবাপি । গায়ে মেখে কাদা, বলে দাদা দাদা, 
মায় বলে ছুটি, বাপ বলে ছুটি, ঘোমটার তলায় আমার পাকাচুলের ঝুঁটি। 
বর্ধার সকল নদী অকুল পাখার ক্যামনে আসিবে বধূ না জানে সাতার । 
নাক ঘোমটা চোখ টান, সেই বৌ শয়তান । 

দুরস্ত বর্ধার কাল শেয়ালে চাটিছে বাঘের গাল, 

ওরে সর্প তোরে কই, কাল গুণে সকলি সই। 

এক সোন্দর তোমার দাদা, আর সোন্দর তুমি, 

মাঝে মাঝে পুণিমার চীদ ঝলক দিচ্ছে আপি। 

মন ভাল না তীর্থকর, মিছামিছি ঘুরে মর | 

যেমন ম! তার তেমনি ঝি, তাঁর বাড়ী তার নাতনীটি। 

জাত গুণে তীত বয়, কপাল গুণে স্থাতো হয়। 


৪৭. 
৪৮. 


৪৯. 


৫১, 
৫. 


৫৪. 


৫৫. 


৫৬. 


৫৭ 


৫৮. 
৫৯, 
৬৩০, 


৬১, 


৬২, 
৬৩. 
৬৪. 


৬৫, 


৬. 


বাংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


খাই দাই পাখিটি, বনের দিকে আখিটি। 

যার মরণ যেখানে নাও ভাড়া করে যায় সেখানে | 

যত দুঃখ দিলি তুই, রইলো আমার মনে, এই দিন শিয়ে যাব সেই দিনে? 
সনে। 

বুদ্দাবনে নাবিক হয়ে করে ছিলে পার, আমরা আবার কোন কথা না জা” 
তোমার। 

কি খাব কি খাব পরাণ করে, সুজি, চিনি, দুধের সবে, 
সকল কুটুম টাকা, ইষ্ট কুটুম বাবা। 

ছোড় দিদি লো, বড় দিদি লো পটোল ভাজা খাবি? 
অধল-বদল বংশী বদল, স্বোয়ামী বদল দ্রিবি? 

যে ঘরে যে পড়ে, ভিন্ন বিধি তারে গড়ে । 

কেই্ট বলেন কদমতলে হলাম আমি কাপী, 

কে আমারে কইবে মন্দ কেবা দিবে গালি? 

মাংসে মাংস বুদ্ধি, ছুধে বুদ্ধি বল। 

ঘি এ বক্ত বুদ্ধি, শ।কে বৃদ্ধি মল। 

কালা কালা কবিস নে পো, গোয়ালের ঝি । 

বিধাতা করেছে ক।লো, আমি করবো কি? 

এক কালো যমুনার জল, সবলোকে খায়, 

কালো যেঘের ছায়ায় বসে শরীর জুড়োয়। 

অপৎ কর্মের বিপরীত ফল, মশা মারতে গালে চড়। 
আমি যাব ব্রজের পথে, আমার কপাল যাবে সাথে সাথে । 
হাঁড় মুড়-মুড় কালো জিরে, রোহুণ কুন্থম পানের বিড়ে। 
আলতি ঝিঙ্গে, জালতি ঝিজে, ফুটলো। বিজের জলি, 

মা বলিয়! দিল ডাক, উঠলে মনের কালি । 

কা-কা-কা-! চন্দ্রমনি লেখন দিকে মাথ! তুলে চা। 
নবমীতে-গ1 গদগদ্দ, বাসনে এ টে, তরকারি স্থ'টো। 
যে যায় যমুন! পার, ফিরে ত আসে না আর। 

দিন গেল বুথ! কাজে রাত গেল শিদ্রে-_ 

না ভজিলাম রাঁধা কৃষ্ণের চরণার বিন্দে। 

বিয়ের পরে বাড়, কলা গাছের ঝাড় । 


৬৭. 


৬৮, 


৬০১. 


৭৩, 


৭5. 


৭৫. 


৭৬, 


দি 


৭৮, 


৭৯. 


৮১, 


৮. 


৪. 


বাংলা উপন্যাসে ভাষা ও প্রবাদ প্রবচন ২৯৭ 


বাঙ্দালের সব বিটকেল, মরে যে তবু দাত সি'টকেল। 

মারূসী দিচি চিরণ দিচি, চুল বাধনের ফিতা দ্িচি আর কি দেওন যায়। 
বাজার শুদ্ধাঢালি আনি, দ্িইচি তোর পাঁয়। 

ভূত আমার পৃ*, পেত্বী আমার ঝি, রাম লক্ষণ বুকে আছে, ভয়টা 
আমার কি? 

থাকলে পরে চড়াবাশী মিলবে কত ধেবাদাসী। 

মহাজন রাধিকা হ্বন্দরী, দ।সখৎ লিখে দেয় ব্রজের হরি, 

লিখিত- শ্রবাকানয়ন সাকিন বৃন্দাবন, পেশা হল গোঁপী মন চুরি, 
মানময়ী বাপ্িকা সুন্দরী | 

বেঁচে থাকতে দেয় না ভাত-কাপড়, মরে গেলে করে দান সাগর । 
পিপীলিকা পাখা মেলে উড়িবার তরে, আকাশে উীড়য়া যায় পাখীরা ধরিয়া 
খায়! 

তুমি যাবে ব্রনের পথে, তোমার কপাপ যাবে সাথে সাথে । 

দুই দিকে দুই সোনার চুড়ো, মধ্যিখানে খড়ের জড়ো । 

পৃকধিন1 পৃকধিন! মায় ভেঙ্গেছে ডানা। 

পাসছোলা দাড়ি, খুড়ী বৃড়োধাড়ি। 

ছেলেটাবে নাচায় না; পুকধিন|। 

চাদ উঠেছে ফুল ফুটেছে অলক ছলক দিয়ে, 

খোকন সোনা পান খেয়েছে শাশুড়ী বাধা দিয়ে । 

আইছে আশ্বিন, গ1 করে মিন মিন। 

কেমনে যাও নায়ের নেয়ে নৌকা] বাইয়া? 

নাও ভিড়ায়ে যাইবে পিছে পাণ খাইয়া । 


.আকড় ধানের হুড়ুম দিমু পাঁণের সাথে গুইয়া, 


খাওন দাওন শ্যাষ করিয়] ডিঙ্গীয় যাইও নাইয়া । 

পিঠে নাই চাম, রাধা কেট নাম। 

যত অনান্থন্টির কারখানা, শেষ রাতের কাজ দুপুর রাতে সাড়া তাড়া। 
মনে বিষ, মুখে মধূ, কত রঙ্গ জান যাছু। 

পবন মাঝির নাও, বাতাসে চলে যাও। 

ও ডালিম, তুই যাসনে বাপের বাড়ী, 


৬৮ 


৮৫. 


৮৮৭4, 


৮৮ 


ংল! উপন্যাসে লৌকিক উপাদান 


দোঁলের মেলায় দিমু তোরে আসমান-তার! শাড়ী । 

সোনামণি দারকিনীর বিয়া, গুয়। নাও মীয়া-_ 

রুই মাছ উঠ্যা কয়, আমারে না! মাইরো৷ গোসাই আমারে না ধইবো। 
আমি যাস্থ এ বিল দিয়া, সে বিল দিয়] গা বরাবর জোলা! দিয়া। 
অবন মাছের পবন স্থর, পাঁচ কুক্ুমের বিটি । 

কি গলায় রসের কাটি-াদ', যাবি না লো? 

অতি দর্পে হত লঙ্কা, অতি দর্পে কুকুক্ষয় । 

অতি দর্পে বলি রাজার পাতালে বসতি হয়। 

শিব গেলেন শ্বশুর বাড়ী বসতে দিলেন পিঁড়ে, 

জল পান করিতে দিলেন শাল ধানের চিড়ে । 

শাল ধানের চিড়ে নারে বিনে ধানের খই, 

মস্ত মস্ত সবরি কলা কাঁকমাবে দই । 

হাঁয়। কি জাল! গলার মাল] বিষম জ্বালা হঃল, 

ছাঁড়িতে না ছাড়ে কালা অঙ্গ মাঝে রল। 


১। 


| 
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বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস | ২য় খণ্ড / ডঃ স্থকুমার সেন / পৃঃ ১৭৭ 
বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড / ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য / 
পৃঃ ৭১ 
বাঙল৷ প্রবাদ / ডঃ হশীলকুমার দে! পৃঃ ১৯ / ২য় সং ১৩৫১ 
বঙ্গ সাহিত্যে উপন্তাসের ধারা / ডঃ শ্রহমার বন্দ্যোপাধ্যায় / পৃঃ ১২ 


